


The woman's cause is man’s ; they rise or sink 
Together, dwarfed or God-like, bond or frees 
Tf she be small, slight-natured, miserable, 

Hovw shall men grow! 
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কা নন | থাকে মোর নিরবধি, 
প্রতিদিন তোর কথা নীরবে বহিব শিরে 
নিতি নব ছখ ভার। 
স্মরি থেন 'অনিবার, 
প্রতিদিন তোর তরে সা ks 
কাদি যেন, মা আমার । না আনয় 
শীরমণীমোহন ঘোধ! 
যেন সদ! মনোমাঝে 
তোঁর ও মুরতি রাঁজে, টা 
তোর বাণী প্রাণে মোর চি 
প্রতিদিন তোর কথা (পুর্ব প্রকাশিতের পর ৷ ) 
EN লোকসেবাই ক্যাণেরিনের ধ্যান জ্ঞান হইয়! উঠিল} 
' প্রতিদিন হে জননি, প্রদুঃখের কথা. যাহার! ভাবেন তাহাদের এমনই, হয় । 
৷. গাই যেন তোরি গান, লোকের দুঃখ অন্থভব করিয়াই রাজপুত্র বৃদ্ধ সকল রাজ” 
মৃত আশা, সাধ, যেন, "সম্পদ পায়ে. ঠেলিয়াছিলেন। প্রেমিক যীশু এই দুঃখ 
তোরি পায়ে করি দান। দেখিয়াই চির জীবন ছুঃখীর গ্যাস দিন কাটাইয়। গিয়াছেন। 


Eo) 


92০2 


১২২. 


লোকে আহার নাম দিয়াছিল_Man of Sorrows— 
বিষাদের মুষ্ধি। আপনাকে লইগাই যাহারা বিব্রত থাকে, 
জগতের বিষাদের করুণ-সঙ্গীত তাহাদের বধির কর্ণে 
কিছুতেই প্রবেশ করে না। সংসারের শোক দুঃখ ও ক্রন্দন- 
কোলাহলের উপরেই তাহারা আপনাদের আরাম-শয্য! 
বিস্তার করে। ক্যাথেরিন এই ধাতুতে গঠিত ছিলেন না 1 
যতই তিনি গরিব ছুঃখীর সংস্পর্শে আসিতে লাগিলেন, 
ততই তাহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল। পরের 
ছঃখ ও তাহার প্রতীকার চিন্তা প্রাণে লই! তিনি শয্যায় 
শয়ন করিতেন ও আকুল হৃদয়ে সেবাততে ভগবানের 
সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। স্বপ্পেও বুঝি গীী সকল 
কথাই ভাবিতেন। একদা গন্তীর নিশীথে তাহার খুম 
ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি স্বামীকে জাগাইয়! বলিলেন ‘আমি 
গরিব সেবার জন্ত একটা মহিলা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিতে 
চাই, তুমি আমাকে সাহায্য কর।” বলা বাহুলা ধর্ম্মপ্রাগ 
ডাক্তার টেইট তাহাকে উৎসাহ দিতে ক্রটী করিলেন না। 
অচিরে মহিলা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। অনেক সদাশয় 
মহিলার অস্তগ্সেই. গরিব দুঃখীর প্রতি সহাঙ্ভূতি বিদ্যমান 
ছিল, ক্যাথেরিনের চেষ্টায় ও দৃষ্টান্তে সেই সহামুভূতি 
সবল হইল। অনেকের মনে কাজ করিবার ইচ্ছা ছিল, 
শক্তি ছিল, কিন্তু তাঁহার! সেই ইচ্ছা কার্খ্যে পরিণত 
করিবার,সেই শক্তি বাবহার করিবার স্থযোগ পাইতেছিলেন 
না । খাই মহিলা-সমিতি সকলের শক্তির সঙ্গাবহায়ের উপায় 
করিয়! দিল। (১) সমিতির মহিলাগণের আধ্যাত্মিক 
কল্যাণের জন্য প্রত্যেককে নির্দিষ্ট ব্রত গ্রহণ করিতে 
হইল। (২) দরিজ্র, পীড়িত ও অসহায় ব্যক্তিদিগের অভাব 
মোচন ও তাহাদিগের উন্নতি সাধনের জন্ত সমিতির সকল 
মহিলা সচেষ্ট হইলেন । (৩) দান ও সৎকার্ধের মহিলাগণের 
শক্তিকে সন্মিলিত করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। এই 
সমিতির মহ্িলাগণ হাসপাতাল. ও দরিদ্র-নিবাস 
পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। সমিতির কার্যে অর্থ 
সাহায্যের জন্ত নারীসাধারণের নিকট এক আবেদন পত্র 
প্রেরিত হইল। সকলেই আগ্রহের সহিত ইহাদিগকে 
সাহায্য করিলেন। লওন নগরে বহুস্খখ্যক দুঃখী ইতর 
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লোকের বাস। অনেক সন্তান্ত ও ধনী পরিবারের 
মহিলাগণ এই সমিতির সহিত যুক্ত হইয়া হাসপাতাল, 
দরিজ-নিবাস ও এই সকল ইতরপ্রক্ৃতি লোকের কদরধ্য 


আবাস পরিদর্শন করিতে লাগিলেন । মিষ্ট ব্যবহার, 


সংপরামর্শ ও অর্থনাহায্য দ্বারা হাস এই সফল লোককে 
সাহায্য করিতেন। সপ্তাহে একদিন করিয়| এই সেবাত্রত- 
ধারিনী মহিলাগণ ক্যাথেরিনের গৃহে সন্মিলিত হইতেন, 
সকলে মিলিত হইয়া ভগবানের চরণে শক্তির জন্ত প্রার্থন। 
করিতেন। কোন্‌ স্থানে কিরূপ কার্য্য চলিতেছে, 
ক্যাথেরিন নিজে তাহ! দেখিতেন ও মহিলাগণকে 
আবশাকীয় পরামর্শ দিতেন। তরুণ বয়স হইতেই নিজ 
কন্তাদ্নিগকে এই সকল কাৰ্য্যে অনুরাগিনী করিবার জন্ত 
তিনি তাহাদিগকে একটা বয়স্ক! মহিলার সহকারীরূপে 
একটা হাসপাতাল পরিদর্শন করিবার বন্দোবস্ত করিয়া 
দিলেন। 

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন সহরে | ওলাউঠার 
প্রাদুর্ভাব হয়। সেই মহামারীতে লোকে নিজের প্রাণ 
লইয়া বাস্ত, কে কাহাকে দেখে? ক্যাথেয়িন স্বামীকে 
লইয়া সেই ছুর্গিনে স্বর্গের দেবীর মত পীড়িতদিগের 
বাড়ী বাড়ী ফিরিতেন; তাহাদিগকে ক্ষুধায় পথ্য দিতেন, 
যাতনায় গুশ্রযা করিতেন ও মুমূর্যুকালে ঈশ্বরের 
দয়া ও প্রেমের কথ! স্মরণ করাইয়া! দিতেন। অনাথ 
ঘালকবালিক! রাখিয়া অনেক পিতা মাতা প্রাণত্যাগ 
করিল। বয়োগ্রাণ্ড ন! হওয়া পর্য্যন্ত ইহাদের প্রাতি- 
পালন ও শিক্ষার বন্দোবস্ত করিবার জন্য ক্যাথেরিন 
ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন! প্রাতঃক্মরণীয় গ্ল/াডষ্টোন সাহেবের 
পত্ধী বালকদিগের ভার লইলেন, ক্যাথেরিন প্রায় ৩০টা 
বালিকার ভার গ্রহণ করিলেন। এই বালিকানিবাস 
এখন অনাথাশ্রমে পরিণত হইয়াছে । তিনে এই বালিকা- 
গণকে কন্ঠানির্বিশেষে পালন করিয়াছিলেন, ইহাঁদিগকে 
কুশিক্ষা দিয়াছিলেন ও গৃহকর্টে সুনিপুণ করিয়া 
তুলিয়াছিলেন ৷ ইহার! বদ্ষোপ্রাপ্ত হইয়া যখন সংসারে 
প্রবেশ করিয়াছিল তখনও ক্যাথেরিন ও তাহার কন্তার 
সহিত ইহাদের চিঠি গজ চলিত। ক্যাঁথেরিনের 







সর্বশ্রেষ্ঠ বাজকের পদ লাভ করিলেন। কেন্টারবারীর 
আর্কবিসপ পদে উন্নীত হইয়| তিনি ল্যান্ষেখ, নামক স্থানে 
গমন করিলেন।: সেখানেও ক্যাথেরিন পূর্বের ন্যায় 
কাঁজ কর্পিতে লাগিলেন। : এই সময়ের কথ! তাহার স্বামী 
এইরূপ লিখিয়াছেন,-"তিনি সর্বদাই আত্মগোপনেচ্ছু 
ছিলেন, প্রনন্নমনে লোৌকসেবায় নিরত থাঁকিতেন, কিন্ত 
বাহিরে কোন আড়ন্বর দেখাইতেন না। যত্ন ও শ্রম সহ- 
কারে আপনার গার্হস্থ ধর্ম পালন করিতেন। যাহা গঠিত, 
আন্তরিক সবণার সহিত তাহার ত্রিসীমা হইতে দূরে 
থাকিতেন। যাহা ভাল সকল অসুবিধার মধ্যেও 
তাহ! সযত্বে ধরিয়। থাকিতেন। কোমল প্রেমের 
সঙ্গে কলের সেবা করিতেন । নিজের সুখ সুবিধার 
চিন্তা পশ্চাতে রাখিয়া অপরের স্খবিধানে মনোযোগী 
হইতেন। আশা ও উৎসাহের সন্ধিত ভগবানের সেৰা 
করিতেন। সকল শোক দুঃখে শাস্ত ও ধীরভাব রক্ষা 
করিতেন। বিলাসের প্রতি সর্বদা বিতৃষ্ণ ছিলেন, 
গরিবের প্রতি গভীর সহাম্ুভূতি ছিল, মম্পদে বিপদে 
তাহার সহান্ভূতির জন্ত সকলে লালাগনিত হুইত। 
তাহার বাবহার শিশুর ন্যায় সরল ছিল।” 

প্রসন্নসলিল| জ্রোতস্বিনী যেমন উভয় কুল উর্ধ্বর! 
করিয়! সমুদ্রসঙ্গমে ধাবিত হয়, পুণ্যশীল! ক্যাথেরিনের, 
জীবনধারাও তেমনি শত শত গরিব ছুঃখীর দুঃখ মোচন, 
শোকার্ের সাঁস্থন। ও পাপীতাপীর প্রাণে আশার আলোক 
বিকীর্ণ করিয়া ইহজীবনের শেষ দিনের দিকে অগ্রসর 
হইতে লাগিল। বিভিন্ন অবস্থায় কত লোক এই ধৰ্ম্মপ্ৰাণ 
নারীর নিকট বলগাভ করিয়াছে তাহার ইয়ন্থ। নাই। 
একটা মহিল) -লিখিয়াছেন_-“এক সময় শোকাহত হইয়া 
আমি মিঃসম্‌ টেইটের 'নিকট বিদায় ও পরামর্শ লইতে 
গিয়াছিলাম। তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়। উপাসনায় 
বসিলেন। সেই স্বর্গীয় ঘটনার কথা এ জীবনে ভুলিতে 
পানিৰ না, যখনই জীবনে বিধাতার কোন বিশেষ করুণা 





সম্ভোগ করি, তখনই মনে হয়, ইহ! বুঝি সেই দেবকন্তার 
সেই হৃদয়স্পৰ্শী সরল প্রার্থনার ফল।” আর এক জন 
লিধিয়াছেন, “আমি মিসেস্‌ টেইটের নিকট স্ব: | 
অপরিচিত ছিলাম, তথাপি - একবার মানসিক 
দুরবন্থার সময় তাহার সাহাধাপ্রার্থী হইয়াছিলাম॥ ৷ 5 
বহু বৎসর পরেও এখন আমি তাহার সহজ সরণ সুন্দর । 
ব্যবহার ও গ্রাণস্পর্শী উপদেশের কথা তুলিতে পারিতেছি 
না। সেই গভীর দুঃখে তাহার সংসর্গে আমার ন্বদয় | 
সাস্কনা লাভ করিয়াছিল।” হাসপাতালের একটা রোগী 
লিখিয়! গিয়াছে-- “বাইবেলের একটা বিশেষ অংশ মিযেম্‌ 
টেইট আমার রোগশযা। পার্শ্বে বসিয়া ভক্তিভাবে আমাকে 
শোনাইতেন। এখনও সেই অংশ বখনই পড়ি বা গুনি, 
তখনই তাহার ভক্তিবিগলিত সুমধুর শ্বর আমার কাণে 
বঙ্কার দিয় উঠে” কত লোক কত সাক্ষা দিয়! 
গিয়াছে এখানে তাহ! উদ্ধৃত কধিঝার স্থান নাই । 

ক্রমে তাহার জীবনযাত্রার পথ শ্বন্নতর হইয়া! 
আসিল। জীবনের সন্ধা/কালে তিনটা কন্ঠ! ৪ একটী 
পৃত্র তাহার গৃহ অলস্কৃত করিতেছিল। কাহার কর্যাত্রয়ও 
মাতার ন্যায় আ্মহ|র! হুইয়া পরসেব! করিতে শিখিয়া- 
ছিলেন। তাহাদের দয়। ও মহাগ্নৃতি বিধাতার আশী- 
র্বাদরূণে কত গৃহে শাস্তি জুখ বর্ষণ করিরাছে। কিন্তু 
পুত্রটী ক্যাথেরিনের জীবনে আশ! ও আনন্দের উৎস- 
স্বরূপ হইয়াছিল। ধার্মিক পিতামাতার জীবন ও শিক্ষা 
এই পুত্রটীকে অতি সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিল। 
ৰিশ্বৰিপ্থালয়ের শিক্ষা সমাপ্য করিয়। “তিনিও ঈশ্বরের 
সেবাত্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবান ইহাকেও 
ডাকিয়া লইলেন। ২৯ বৎসর বয়সে তিনি পিতামাতা ও 
আপনার কার্য্যক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া! পরলোকে চলিয়। 
গেলেন । 

এই শোকও ক্যাথেরিন নীরবে ২০ কিন্ধ 
প্রাণে যে নিদারুণ আঘাত পাইলেন তাহাতে তাহার 
শরীর ভাঙ্গির! পড়িল । উনবাষ্টি বৎসর বয়সে ক্যাথেরিনের 
জীবনকুন্থুম ঝরিয়। পড়িল।  “তরবোহপি ছি জীরস্তি 
জীবস্তি মৃগপক্ষিণঃ”--“তরুলতাঁও জীবন ধারণ, করে, 
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বি হরি ফেজ থাকাই 
ব্রীবন নহে, এই প্রকার ধন্মনিষ্ঠ, সেবাময় ন যাপন 
টৃষাং লীলা: / 


পুরাণ প্রসঙ্গ । 
(পূর্বপ্রকাশিতের পর ) 
দস বুধিষ্টিরকে কিরূপ চিত্রিত করিয়াছেন 
দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। মূল মহাভারতের 
নি সফল প্তণে তৃষিত, আমাদের দেশে তিনি ধর্ম্পুত্র 
বিয়া পঁর্লিচিত। যুদিষ্টিরের দোষের মধ্যে তিনি 
অতান্ত দাতার ও শান্তিপ্রিয়, কিন্ধ তাই বলিয়া ভীরু 
গহেন। কি *কাশীরাম দাসের যুধিষ্টিরকে স্থানে 
স্থানে নিতীস্ত 'গো-বেচার্নী বলিয়। মনে হয়। 
প্রথণ দৃষটান্ত--বনপঞ্জন্ঈ শেষভাগে বর্ণিত মায়! সরো- 
বয়ের বিবরণ । মূল ঈহাভারততৈর কথা এইরূপ ১--জয়ভ্রথ 
কর্তৃ দ্রৌপদী হুরণের পর পাওীনৈর! পুনরায় দ্বৈতবনে 
উপনীত হইলেন। "অনেকও্ডুলি জাঙ্গণ--সেখানে পাগুব- 
দিগের আশ্রমে বাঁম করিতে লাঁগ্রিলেন। দ্বাদশ বৎসর 
পূৰ্ণ হইবার 'আঁর অভি অল্পই বাকী আছে! এমন সময় 
একদিন এক ত্রাঙ্গণ 'আমিয়া মুদিঠিয়কে বলিলেন, 
“আমার “অরণী সহিত মন্থনদও একটি বৃক্ষশাখীয় বাধা 
ছিল। এক মৃগ সেই বৃক্ষে গাত্র ঘর্ষণ করাতে সেই 
অরলণী সহিত মন্থনদণ্ড বৃক্ষের শাখাচ্যুত হুইয়। সেই 
যুগের - শিংএ' জড়াইয়া গিয়াছে। সেই যুগ 
"আমার অরণী সহিত মন্থনদণ্ড লইয়া ই দেখুন 
পলাইয়া গিয়াছে । আপনার! শীঘ্র "সামার অরণী সহিত 
মন্থনদ্ণ আঁনিয়। দ্বিউন ৷ দেখিবেন আমার যেন অগ্সি- 
হোৱ বিলুপ্ত না হক” ব্ৰাহ্ষণের কথা শুনিয়া তাহার 
'সরিহোত বিলুপ্ত "হইবার ভয়ে যুধিষ্ঠির অতিশর ছুঃখিত 
ভইশেন | অমনি পঞ্চ ভ্রাতায় বন্ধুঃশর লইর! মৃগের 
অন্শরণে প্রবৃত্ত হইলেন। যৃগটিকে ধরি ধরি করিয়া 
খনিতে শীরিলেন না! অনেক: দূর গিয়া খৃগটিকে 
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শষন সদনে প্রেরণ করিয়াছি। - ভুমি ব যদি আমার 





কু তৰন পঞ্চ পাতা 
ক্ষুংপিপাসায় কাতর হই এক বিশাণ বৃক্ষতগে উপরেগন 
করিগেন। তখন ভীমার্ছ নকুল সংগে, সুখিটিরকে 
নান। প্রশ্ন জিক্ঞাস! করিতে লাগিলেন । যুধিষ্ঠির জতাদের 


প্রশ্নের উত্তর, না দিয়া নকুগকে বলিলেন, “তোমরা 
সকলেই ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, | অতএব এই বৃক্ষে 


আরোহণ করিয়া দেখ নিকটে জলাশয় আছে কি-না), 
নকুল বৃক্ষে আরোহণ করিয়া বলিলেন বে, কিছুদুরে 
এক জলাশয় আছে। তখন যুধিষ্ঠির নকুলকে কহিলেন, 
“তুমি শী গিয়া সেই ‘জলাশয় হইতে তুলীর পূর্ণ 
জল লইয়। 'আইস।” নকুল জল আনিতে চলিলেন3 
কিন্ত যক্ষের প্রশ্নের উত্তর না দিয়! জরা পান করার 
মরিয়া গেলেন । নকুলের বিল দেখিয়! যুধিষ্ঠির সহদেবকে 
পাঠাইলেন। সহদেব ও নকুলের দশা প্রাপ্ত হইলেন। 
তার পর অঙ্জুনকে জল আনিতে পাঠান হুইল  অর্জ্জুনও 
নকুল সহদেবের দশা প্রাপ্য হইলেন। অবশেষে ভীমকে 
পাঠান হুইল। ভীমেরও সেই দশা 'খটিল। যখন 
ভীমও ফিরিয়া আসিলেন না তখন ধর্ম্মাস্মা যুখিঠির চিন্তিত 
মানে নিজেই জল ও ভ্রাতাদিগের অন্বেষণে বাহির 
হইলেন । যুধি্টির যেই মায়া সরোবরে উপস্থিত হইয়! 
চারি ত্রাতার প্রাণশৃন্ত দেহ দেখিয়া অতিশয় শোকার্ত 
হইলেন এবং তাহাদের সেই অবস্থা প্রাপ্তির কারণ 
নির্দেশে যত্বপর ইইলেন। তিনি ভাবিলেন যে, «এই 
সফল মহাবীরগণকে যে কেহ হত্যা করিয়াছে এমন 
বোধ হয় না, যেহেতু ইহাদের কাহারও অঙ্গে আঘাতের 
চিনা নাই | বোধ হয় দুরাস্মা তুর্য্যোধন এই সরোবরের _ 
জল বিষাক্ত করিয়া দিয়া. গিয়াছে, সেই বিষাক্ত জল 
পানে আমার ত্রাতারা প্রাণভ্যাগ করিয়াছে" এইরূপ : 
চিন্তা করিনা যৃধিষ্টির সেই সঙ্কোবরে: অবগাহন করিলে? 
অমনি অন্তরীক্ষ হইতে ক্ষ বলিল, রাজপুত্র, আমি 
শৈবাল ও মংস্ততোজী বক, তোমার অস্থজগণকে আদি k 






অশ্নের উত্তর না দাও তাহা হইলে তোমাকেও ইহাদের 
অন্গপরণ করিতে হইবে। বৎস কোস্তের, এরূপ সাহস 





এন 
অতএব অরে আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর, পরিশেষে 
ইহার জল পান বা গ্রহণ করিও” রাজা খুধিচির 
বলিলেন, “হে মহাবল ! হিমালয়, পারিপাত্র, বিন্ধ্য ও 
মলয় এই পর্বত চতুষ্টয়কে কে পাতিত করিয়াছে? 
ইহা তো পক্ষীর কৰ্ম্ম নয়! বোধ হয় এই মহৎ কার্ধ্য 
আপনি 'করিয়াছেন। আপনি কে? আপনি কি রুদ্র, 
বঙ্গু বা মরুৎগণের অধিপতি ? কি আশ্চর্য্য, দেবগণ, 
গন্ধর্কাগণ, 'অন্থরগণ ও রাক্ষসগণ যাহাদের ঘোরতর 
সমর সঙ্গ করিতে পারেন না, আঁপনি তাহাদিগকে 
ধরাশারী করিয়াছেন? ভগবান, আপনি কে, কি 
করিরেন। আপনার অভিলায় কি কিছুই জানি না। 
অধুন! উহা জানিবার জন্ত আমার মনে কৌতুহল ও ভয় 
যুগপৎ আবিভূত হইয়াছে । এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি 
আপনি কে?” তখন যক্ষ ঘুিষ্টিররে বলিলেন, “আমি 
বক্ষ, আমিই তোমার ভ্রাভৃগণকে নিহত করিয়াছি ।” 
তার পর যুধিষ্ঠির যক্ষের প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দিলেন । 
ক্ষ প্রীত হইয়া ভীমাজ্ছুন নকুল সহদেবকে বাচাইয়া 
দিলেন এবং স্বয়ং ধর্ম যে যুধিঠিরকে পরীক্ষা করিবার 
জন্য এই মায়! সরোবর শ্ষষ্টি করিয়াছিলেন ও যক্ষরূপ 
ধরিয়াছিলেন তাহাও বলিলেন । এই প্রসঙ্গে দ্রোপদীর 
উল্লেখ মাত্র নাই এবং যুধিষ্ির স্বীয় ছুরবস্থার কথা বলিয়! 
যক্ষের নিকট ক্রন্দনও করিতেছেন না। এই বিষয়ে 
কাশীদাস কি বলেন দেখুন ৷ 

সান্দীপন মুনির আশ্রম হইতে পঞ্চ ভ্রাত! দ্রোপদীসহ 
পূর্বদিকে গমন করিতে লাঁগিলেন। যাইতে যাইতে 
ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া তাহার! এক বুক্ষতলে বলিলেন 
প্ৰৃক্ষ মূলে বসি রান্ধ।-কহিল -ভীমেরে, জল আছে কোথা 
ভীম আনহু সত্বরে।” ভীম জল. আনিতে চলিলেন। 
মেই সায়া সরোবরে গিয়া. মরিয়া রহিলেন | ভীমের 
পর. একে একে -অজ্জুন, নকুল, -সহদেব জল আনিতে 
গেলেন ও ভীষের দশা প্রাপ্ত হইলেন । চারি ভ্রাতার 
কেহই যখন ফিরিলেন না, যুধিঠির ভয়ানক চিন্তাযুক্ত 


শুনহ আমার বাক্য জৌপদী হন্দরী-. .. বি 


মীহরি স্মরণ করি আন গিয়া কারি। ৯: 
পাইয়া পতির আজ্ঞা পতিত্রতা নারী- ১. 
বারিপাত্র লয়ে যায় আনিবারে বারি: :; 
মহাঘোর বন মধো প্রবেশিয়া সতী ৮ 


ভয় পায়ে শ্রীকৃষ্ণেরে ডাকে গুণবর্তী |” 

স্রৌপদীও যখন ফিরিলেন না, বা 
হইলেন । মায়া সরোবর প্রাপ্ত হইয়। ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর 
অবস্থা দেখিয়া অনেক কাদিলেন। : অবশেশে সেই 
সরোবরে ডূবিয়! মরিতে গেলেন। তখন বকরূপী ধর্ম 
সুধিষ্িরকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার কথ! না শুনিয়! 
তোমার চার ভাই ও দ্রোপদী মরিয়াছে। তুমি আমার 
প্রশ্নের উত্তর দিয়া জলপান কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন 
আমার মত ছুঃখী নাই, আমি বাচিতে ইচ্ছা করি না; 
আমি মরিব। এই বলিয়া বকের নিকট দুঃখের তালিকা 
দিতে আরম্ভ করিলেন। ব্করূপী ধর্ম যুধিষিরকে অনেক 
বুঝুইয়া আত্মহত্যা হইতে নিবৃত্ত করিলেন। তখন 
যুধিষ্ঠির বকের জিজ্ঞাসিত চারিটি প্রশ্নের উত্তর দিলেন }' 
এবং নিজের প্রক্কুত পরিচয় দিয়া ভীমার্জ্ছুন নকুল সহদেব 
ও জোৌপদীকে বাচাইয়! দিলেন। কাশীরাম দাসের 
যুধিষ্ঠির এমন কাগুজ্ঞানশৃন্ট যে পত্নী দ্রৌপদীকে বিপদ 
সংকুল বনমধ্যে শ্রীহরি স্মরণ করিয়| জল আনিবার জন্য 
পাঠাইলেন, তথাপি নিজে নড়িতে চাহিলেন না । কাণীদাসী 
মহাভারতের এই অংশ পাঠ করিয়া এক বর্ধায়সী বড়ই বিরক্ত 
হইয়া বলিয়াছিলেন যে গ্যধিষিরের নত, এমন মেরেনুখে! 
লোক তে! আর দেখা যায় না। আরে বাপু, নিজে 
না গিয়ে না হ্য় ছোট ভাইদেরই জল আন্তে পাঠালি, 
শেষে কি না বৌটাকে শুন্দো নিবিড় বনে একলা জল৷ 
আন্তে পাঠাইতে কি তোর একটু নজ্জাও হ'ল,ন| ?” 

কাশীরামের হস্তে যুধিষ্ঠিরের ছর্দশার আর একটু 
পরিচয় লউন। এবার মহাপরস্থানিক পর্বের বিষয় । 

যুধিষ্ঠির অভিমন্থানন্দন পরীগ্চিতকে হস্ডিনার রাজ্যে 
অভিষিক করি! ভীমাক্ছুন নকুল নহদের 9 দ্রোপদীসূহ 
প্রস্থান করিলেন । একটি কুকুরও তাহাদের সঙ্গে 


১২৬ 


চলিল। পাগবগণ দ্রৌপদী সহ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে 
লাগিলেন। এইরূপে মহাত্মা পাঞ্ুপু্গণ 'দ্রৌপদীর সহিত 
উপবাসনিরত ও যোগপরায়ণ হইয়া ক্রমাগত উত্তর পথে 
চলিতে চলিতে হিমালয় পর্বত দেখিতে পাইলেন! 
তাহার! হিমালয় পর্বত অতিক্রম করিবার মানসে দ্রুতবেগে 
ধাবমান হইলেন! & সময় দ্রৌপদী নিতাস্ত পরিশ্রম 
নিবন্ধন যোগন্রষ্ট হইক্স! সুখিিরাঁদির সম্মুখেই ভূতলে 
নিপতিত হুইলেন। বুধিষ্ঠির ভীমের জিজ্ঞাসাদত জৌপদীর 
স্সসামকিক- মৃত্যুর কারণ নির্দেশ করিয়া আর দ্রৌপদীর 
প্রতি নেত্রপাত না করিয়াই সমাহিত চিত্তে গমন করিতে 
লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে ভীমাজ্ছজন নকুল সহদেবও 
ধরাতলে পতিত হুইলেন। কিন্ত ধর্ম্মাত্যা যধিষ্টির তীহা- 
ধিগের প্রতি আর দৃষ্টিপাত না করিয়া সমাহিত চিত্তে 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন, পত্নী ও ভ্রাতাগণের নিমিত্ত 
কিছুমাত্র শোক করিলেন না। সর্কস্বত্যাগী যোগপরায়ণ 
বাক্কির পক্ষে এইরূপ আচরণই অতি স্বাভাবিক। ইহা 
মূল মহাভারতের বিবরণ। এন্থলে কাণীদাসী মহাতান্ডুত 
“কি আছে এখন তাহাই দেখুন 

দ্রৌপদী ভূতলে পতিত হুইয়! প্রাণত্যাগ করিলেন। 
অগ্রগামী যুধিষ্ঠির প্রথমে তাহা জানিতে পারিলেন না। 
ভীম যুধিষ্ঠিরকে ডাকিয়া সে কথা জানাইলেন, শুনিয়া 
যুধিষ্ঠির শোকে আকুল হইলেন। দ্রোপদীর মৃতদেহ 
কোলে লইয়া! ত্রাতৃগণসহ এক পৃষ্ঠাব্যাপী ক্রন্দন করিতে 
বিয়া গেলেন। যথা, 

যুধিষ্ঠির নৃপমণি কোলে লইয়া যাজ্ঞসেনী 

কান্দিছেন সকরুণ ভাষে। 
শোক দুঃখে অচেতন, আর ভাই চারিজন 
_ অশ্রু মুখে বৈষে চারি পাশে । 
জৌপদীর সুখ চেয়ে, কান্দে সবে বিলাপিয়ে 
রর কোথা গেলে ক্রপদ্ধ নন্দিনী ; 

২... ভুমি পাগুবের ধন মানি । ইত্যাদি। 

স্হদেব নকুল, অর্জন ও ভীম ইহাদের প্রত্যেকের ধরাতলে 
পতনের পর পূর্বের স্তায় পৃষ্ঠাব্যাপী কাল্নাকাটি। পুত্রের 


বিষোগ হইলে জননী যেমন পুত্রের গুণ প্মরণ করিয়া 
কাঁদেন, এ যেন তার চেয়েও বেশী। পৃথিবীত্যাগী 


যোগপরায়ণ বাক্িদিগের উপযুক্ত কাজই তো এই! 
ভারতচন্দ্রের রতিই কেবল “পতি শোকে, নানা ছাদে 
বিনাইয়া” ক্কাদেন, তা নয়, বঙ্গীয় কবিগণের হস্তে পড়িয়া! 
রাম যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহাবীর ও আদর্শ পুরুষগণ এ বিষয়ে 
রতি ঠাকুরাীকেও হারাইয়| দিয়াছেন। আজ এই 
পর্যন্ত । এ TE 
f ্রীজ্ঞানেন্শশী গুণ). 


--—- 


জাপানে পাশ্চাত্য জাতি । 
ওলন্দাজ অভ্যুদয় । ৃ 
পূর্বে ইউরোপখণ্ডে পোপের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল ॥ 
মার্টিন লুখারের আবির্ভাবের পূর্কে তিনি খৃষ্টান রাজ্যে 
সর্বত্রই যীশুর অবতার বলিয়া! স্বীকৃত হইতেন। তাহার 
নিকট ছাড়পত্র পাইলে পাপীগণ আপনাদিগকে পাপমুক্ত 
মনে করিত, তাহার অঙ্ুুমোদনে মরনারীর জন্ত প্বর্গের হবার 
উন্মক্ত হইত, তাহার বক্র দৃষ্টি মানতুযুকে বিভীষিকাময় 
নরকে নিক্ষেপ করিত। এই অমানুষিক শক্তিশালী 
পোপের চরণতলে ইউরোপের রা'জচক্রবর্তীগণের রাজমুকুট 
লৃষ্টিত হইত, তাহার অন্থযোদন লইর! রাজাগণ সিংহাসনে 
আরোহণ করিতেন, তাহাত ইকিলছেকটাতা্িবেলে কিবি 
চাত হইতে হইত । 
রোমান ক্যাথলিক স্পেন ও পর্ক গাঁ দেশবাসীগণ 
বোড়শ শতাব্দীতে পৃথিবীর পশ্চিম ও পুর্বখণ্ডে বাণিজ্য 
করিতে পোপের অনুজ্ঞা লাভ করিগ্বাছিল। পোপ 
তাহাদিগকে এই অঞ্চলে বাণিজ্য করিতে "অনুমতি 
দিকাছিলেন, অন্ত কাহাকেও দেন নাই, সুতরাং তাহার! 
মনে করিত, পৃথিবীর অপর কাহারও উক্ত প্রদেশ 
সমূহে বাণিজ্য করিবার অধিকার নাই। আর যে 
কেহ সেই অঞ্চলে বাণিজ্য করিতে যাইত তাহারাই 
স্পেনীয় ও পর্্,গিজগণ কর্তৃক সমুদ্র-স্কর নামে অভি 


হিত হইত ও তাহাদের হন্তে নান! প্রকারে লাঞ্ছিত 
হইত। ॥ ই 
যোড়শ শতাব্দীতে ইংলগড ও হুলও দেশবাসীগণ 
প্রোটেষ্টান্ট ধর্ম্মা্রাগী হইয়া পোপের পার্থিব, অপার্থিব 
সকল শক্তিই অস্বীকার করিয়াছিল। পোপের ভয় পরি- 
ত্যাগ করিয়া তাহার! ইচ্ছামত যথা তথা বাণিজ্য করিতে 
লাগিল। ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজগণ উইলিয়ম আডামসের 
কর্তৃত্বাধীনে জাপানে পাচ খানা জাহাজ প্রেরণ করিল। 
দৈব দুৰ্য্যোগে আডামসের তিন খানা জাহাঞ্জ বিনষ্ট হইল, 
পর্ত গিঙ্গণ পথিমধ্যে একখানা লুঠিয়া লইল। একখান! 
মাত্র জাহাজ জাপানের কিউসিউ দ্বীপে উপস্থিত হইল । 
বুঙ্গোনগরের শাসনকর্তা আডামসকে সদয় ভাবেই গ্রহণ 
করিলেন) কিন্তু পর্ত,গিঞজগণের চক্রান্তে রাজ্য আক্রমণকারী 
বলিয়া আডামস ও তাহার সঙ্গীগণ কারারুদ্ধ হইলেন ও 
এক চল্লিশ দিবস কারাবাস যন্ত্রণ। ভোগ করিয়া! সমাটের 
বিচারে নির্দোষ প্রতিপন্ন হইলেন। 

আডাম্স অতি তীক্ষবুদ্ধি লোক ছিলেন। তাহার 
সদ্বাবহারে ও বুদ্ধি কৌশলে ওলন্দাজগণ জাপানে পরম 
যমাদর লাভ করিল। কিছু দিন পরে তাহার! স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করিতে অনুমতি চাহিলে সম্রাট তাহাদিগকে 
আরো ছুই বৎসর কাল জাপানে থাকিতে অন্থুরোধ 
করিলেন। আভাম্স ব্বাজান্থুগ্রহে প্রভৃত ক্ষমতা লাভ 
করিলেন। পর্ভ্‌গিজগণকেও এখন তাহার ক্কপাভিখারী 
হইতে হইল ; কারণ তাহার সাহায্য ব্যতীত রাজান্ু গ্রহ 
লাভের আর উপায়াস্তর ছিল ন! । সম্রাটের ব্যবহারের 
জন্য আড়াম্‌ষ্‌ ওলন্দাজগণের দ্বার! ছুই খানি জাহাজ প্রস্তুত 
করাইলেন ; জাপানের বর্তমান ছুর্জেয় রণপোত বছরের 
ইহাই ভিত্তি-পত্তন। 

১৬০৯ খষ্টাব্দে আর ছুই খানি ওলন্দাজ বাণিজ্য পোত 
জাপানে উপস্থিত হইল ৷ আভডাম্সের সাহায্যে তাহারা 
জাপানে বাণিজ্য করিবার অক্কুমতি লাভ করিল। এই- 
স্ধপ জাপানে গুলন্দাজদিগের বাণিজ্যের আরম্ভ হইল। 
বর্ন করিবার জন্ত বাকুল হইয়াছিকেন, তাহার জী- 


ভীরত-মহিলা । 


i 


পুত্রকে দেখিবার জন্ত তিনি একাস্ত উৎকিত হইয়াছিলেন, 


গমনের অমুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সম্রাট তাহাতে 
সন্মত হইলেন না। স্বদেশ হইতে স্ত্রীপুত্রকে জাপানে 
আনাইয়! লইতে অনুরোধ করিলেন। আডাম্‌স্‌ তদন্ুসারে 
স্বদেশে পত্রও লিখিয়াছিলেন, কিন্ত সেই পত্র তাহার পরী 
ও বন্ধুগণের হস্তগত হইয়াছিল কি না সন্দেহ । বিংশতি 
বৎসর জাপানে বাস করিয়া ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে আডাম্সের 
মৃতা হয়। আঁডামসের নিকট জাঁপানীগণ নান! বিষয়ে 
খণী। বলিতে গেলে ইনিই জাপানের বর্তমান সভাতা ও 
উন্নতির মূল কারণ। ইনিই সর্বপ্রথম জাপানীদিগকে 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জাহাজ নিষ্দাণ প্রণালী শিক্ষা 
দিয়াছিলেন ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়া ইউরোপীয়দিগের সমকক্ষতা লাভের উপায় 
দেখাইয়া দিয়াছিলেন। ৰ 

ওলন্দাজ ও. পর্ত,গিজগণ জাপানে পরস্পরের অনিষ্ট 
চেষ্টার কিছুমাত্র ক্রটী করিত না। রগ্রাটের প্রীতি সাধনের. 
জন্য উভয় দলই বিধিমত চেষ্টা করিত। কিন্তু পর্ত,গিজ-. 
গণের পূর্ববকূত বিশ্বাসঘাতকতায় সম্রাট সকল বিদেশীয়ের 
প্রতিই বিশ্বাসহ্ীন হইয় পড়িয়াছিলেন। জাপানে বিদে শীয়- 
গণের কষ্টের অবধি ছিল না। একজন জার্দাণ গ্রন্থকার 
লিখিয়াছেন, “সম্রাটের ভয়ে ওলন্দাজেরা রবিবায়ে প্রকাশ 
ভাবে আপনাদের ধৰ্ম্ম কর্ম করিতে পারিত না, ধর্ম্মসঙ্গীত 
গান করিতে সাহস করিত না।”” সর্বপ্রকারে তাহাদিগকে 
লাঞ্চিত করিতে জাপানীর! সর্ধদাই চেষ্টা করিত। সম্মাট 
সকল বিষয়ে তাহাদিগকে শাসনে রাখিতেন, আজ এক 
প্রকার আদেশ করিয়। কাল তাহা পরিবর্তন করিতেন, 
সামান্য অপরাধে ব! বিনা অপরাধে তাহাদের কর্তৃপক্ষ- 
দিগকে দণ্ডিত করিতেন। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ হটতে ওলন্দাঞ্জ- 
গণকে ডিঞ্জিমা নামক একটা শ্ষুঞ্জ অপকৃষ্ট স্থানে বাস 
করিতে আদেশ কর! হইল। এই স্থানে তাহাদিগকে এক 
প্রকার কয়েদীর মত বাস করিতে হইত । তাহারা 
সেখানে ইষ্টকালয় নিশ্মাণ করিতে পাইত না, তাহাদিগকে 
জাপানী ভৃত্য, আপানী হিসাবলেখক রাখিতে হইত । প্রতি 


be 


২৮ | 
নূতন কাজে সম্রাটের অঙ্গুমতি: লইতে হইত, প্রতিদিন 
একজন পুলিস কর্মচারী আসিয়। তাহাদের সকল বিষয়ের 
সন্ধান লইগ! যাইত। হলগু হইতে নূতন বাণিজ্য পোত 
উপস্থিত হইলেই খাত্রীদিগের সন্মুখে খৃষ্টধর্শ্মের পবিত্র চিছু 
একখানি ক্রুশ স্থাপন করা হইত এবং তাহাদিগকে বিদ্রুপ 
করিরা! বলা হইত “ইহা! জাপানী ভূত, তোমরা ইহার উপর 
পদ্দ স্থাপন 'কর।” খৃষ্টধর্শ্মের প্রতি অশ্রন্ধা প্রকাশ না করিলে 
তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে জাপান হইতে, তাড়াইয়! দিবার ভয় 
দেখান হইত। কিন্ত বাণিজ্যে অর্থলাভের প্রত্যাশায় 
গুলন্দাজগণ সকল অত্যাচার লাঞ্চনাই সহা করিত। সকল 
কষ্ট সহিয়াও তাহারা দুই শত বৎসর জাপানে বাণিজ্য 
করিয়াছিল। 


ব্রহ্ষাণড। 
$ পর্ব প্রকাশিতের পর ৷ ) 
‘প্রাচীন ইউরোপের ত্রহ্মাণ্ড। 


আমাদের দেশে ব্ৰহ্মাণ্ড সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা ছিল, 
তৎ সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। অতঃপর এ বিষয়ে 
ইউরোপে কির্ূপে লোকের মত গঠিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে 
আলোচনা করা যাউক । 

প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতদিগের কেহ কেহ জনে করিতেন 
যে, ব্রহ্মাণ্ডের গোলাকার খোলটা ক্ষটকের। তাহাতে 
অনেক পেরেক মারিয়াছে, সেইগুলিকেই আমর! নক্ষত্র 
বলি! কেহ কেহ আবার বলিতেন যে পানের “ভিবের" 
ন্টায দুইটা পাত্রের যোগে ওঁ খোল প্রস্তুত হইয়াছে! কিন্ত 
পাত্র ছুইটাকে- জুড়িতে পারে নাই, তাই তাহার মধ্যে 
ফাঁক রহিয়াছে। সেই ফাঁকের ভিতর দিয়া আমরা 
স্বর্গের আলোক একটু একটু ' দেখিতে পাই; আর 
তাহাকেই ‘ছায়া পথ’ বলি। 

হোমারের যময়ে গ্রীকদিগের : ভিতরে HY 
কৌতুকারহ আখ্যায়িক। প্রচলিত ছিল। তাহা হইতে 
শ্রদ্ধাণ্ডের আয়তন সম্বন্ধে তখনকার লোকের বিশ্বাস 


|| 








কিরূপ ছিল, তাহার আভাস পাওয়া যায়। প্রাচীন ও 
দেবতাদিগের ভিতরে একজন কামার ছিলেন তাঁহার 
নাম ভালকান, (V॥৷০০৷ )। একদিন সেই দেবতার 
নেহাই, অর্থাৎ যাহার উপরে রাধিয়! তিনি লোহ! 
পিটিতেন_-ইংরাজীতে যাহাকে vil বলে--সেই 
জিনিমটি স্বৰ্গ হইতে পৃথিবীতে, এবং সেখান হইতে পাতালে 
পড়িয়া গিয়াছিল। ইহাতে ১৮ দিন, ১৮ রাত্রি সময় 
লাগিয়াছিল। একট} ভারি জিনিসকে শূন্যে ছাড়িয়া 
দিলে, সে'১৮ দিন ১৮ রাত্রিতে প্রায় ৮. লক্ষ মাইল 
নীচে গিয়া পড়িবে। ন্মৃতরাং ওঁ ঘটনা দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের 
এই পরিমাণ গভীরতা বুঝাইতেছে। এই গভীরতা 
পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্বের প্রায় তিনগুণ । 

এই সকল মতের ভিতরে আমর! প্রসিদ্ধ (Ptolemy) 
টলেমির মতের পূর্ববাাস দেখিতে পাই ৷ টলেমি তাহার 
সময়ের প্রচলিত মতপকল সংগ্রহ, সংশোধন এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ 
করিয়া এক নূতন বহ্ধাপগুতত্বের সৃষ্টি করিয়াছিলেন । 
সেই মতই বহুকাল যাবৎ পশ্চিম দেশীয় পণ্ডিতগণের 
একমাত্র অবলম্বন ছিল। টলেমির মতটা “এইরূপ । 
বাজারে এক রকম খেলান! বিক্রয় হয়, তাহা অনেকেই 
দেখিয়াছেন। তাহার আকুতি ডিমের ন্যায়, “মাঝখানে 
জোড় থাকে; তাহা খুলিলে, ভিতর হইতে আর একটা 
ডিম বাহির হয়। তাহার ভিতর হইতে আর একটা 
ডিম বাহির করা যায়। সেটার ভিতরে আবার আর 
একটা, এইরূপ অনেকগুলি ডিম, অথবা ডিমের খোলা 
ক্রমাগত একটার ভিতর আর একটা, সেই খেলানায় 
সাজান থাকে । মনে ননে এইরূপ একটা খেলানার কথা 
ভাবুন। আর মনে করুন, যেনা তাহার খোলাগুলি 
কীচ অথবা স্কটিকের ন্যায় অতিশয় স্বচ্ছ, আর ত্রহ্মাণ্ডের 
খোলার স্তায় ভয়ানক বড়। তাহা হইলেই বৰন্ধাণ্ডের 
পকাঠামোটী” প্রাপ্ত হইলেন। এখন মনে করুন, এ 
সকল খোলার বাহিরেরটাতে তারাগুলি বসান রহিয়াছে। 
ভিতরেরগুলির কোনটাতে সূর্য্য, কোনটাতে চক্র, কোন- 
টাতে শনি, কোনটাতে বৃহস্পতি, এইরূপ । যে খেলাটীতে 
যে জিনিস আছে, তাহার গতির নিযমানছসারে- সেই 





খোলা খুরিতেছে। তাহ! হইলেই টলেমির মতান্ুযায়ী 
ঝোড়শ শতান্দী পর্যন্ত, এই মত অতিশয় প্রবল ছিল। 
তারপর কোপার্নিকাসের মত প্রচলিত হয়। পৃথিবী 
যে ঘোরে, এ কথা কোপার্ণিকাসের পূর্বেও অনেকে বিশ্বাস, 
করিতেন । আমাদের দেশেও যে এ মত ছিল তাহা পুর্বে 
বলিয়াছি। কিন্ত এ বিশ্বাস কেবল পৃথিবীর আতিক 
গতির সম্বন্ধেই ছিল। পৃথিবী এক স্থানে থাকিয়াই 
খোরে, আর তাহাতে দিন রাত্রির পরিবর্তন হয়, পণ্ডিতেরা 
এইটুকু মাত্র মনে ,করিতেন। কিন্ত পৃথিবী যে আবার 
সু্খোর চারিদিকেও ঘুরিয়া আসে, তাহার কথা তখনও 
কেহ বলেন নাই। কোপার্ণিকাস প্রথমে বলিলেন যে, 
কোপার্নিকাসের “চক্র ূর্ধা গ্রহাদি যে পৃথিবীর 
০০:77 চারিদিকে ঘোরে, একথা ঠিক 
নাহে। সর্য্যাকে কেন্্রন্দন্ূপ রাখিয়। তাহারই চারি দিকে 
পৃথিবী এবং অন্ত সকল গ্রহ উপগ্রহ ঘুরিতেছে।” 
একথ| প্রথমে কেহু বিশ্বাস করিতে চাহে নাই। 
যাহার! ইহার প্রশংসা করিলেন, তাহারাও ইহা গ্রহণ 
করিলেন ন!। এমন কি, কেপ্লার ও টাইকোব্রাহির 
স্কায় অসাধারণ পণ্ডিতগণও ইহাকে নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া 
মনে করিলেন। কেপ্লার বলিলেন “এত বড় বড়ি 
গেল! সহজ নয়” (অর্থাৎ এমন অসম্ভব কথা বিশ্বাস 
করা সহজ নয়)। টাইকোব্রাহি বলিলেন, “পৃণিবী 
এতদূর থুরিয়া আসে, তবু তারাগুলি নড়ে না, তারা- 
টাইকোত্রাহির গুলি কি এতই দূরে? তাহ! 
আপত্তি । যদি হয়, তাহ! হইলে মাঝথানে 
এতটা জারগ! অনর্থক খালিই বা পড়িয়া থাকে কেন ?” 
টাইকোত্রাহি যেমন তেমন পণ্ডিত ছিলেন না। অসার 
বুক্ত অবলম্বন কর! তাহার মত লোকের পক্ষে সহজে 
সম্ভব নয়। বিষয়টা অতিশয় গুরুতর, সুতরাং তাহার 
কিঞ্চিৎ আলোচনা হওয়া আবশ্যক । 
এক রকম, খেলা আছে, তাহার কথা বোধ হয় 
অনেকে জানেন । যাহারা না জানেন, তাহার! অতঃপর 
পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন । একজন বুদ্ধিমান 


মে আর একজন একটু মি গোছের বে ক 
হইলে এই খেলার সুবিধা হয়। জ্যোত্স। রাজিতে যখন 
পরিষ্কার চাদ ওঠে, তখন এই খেলার সময় । বুদ্ধিমান 
নির্ক্দোধকে একটা প্রশস্ত খোল! জায়গায় এমন ভাবে 
দীড় করাইবেন, যেন চন্দ্র ঠিক তাহার ডাইনে কি বাযে 
থাকে। এবং তাহাকে বিশেষ করিয়! দেখিতে বলিবেন, 


যে চন্দ্র ঠিক তাহার ডাইনে, কি বামে। দৃষ্টাস্বন্থলে 
মনে করুন, যেন ডাইনে। অতঃপর তাহার চোখ বাধিয়া, 
তাহার ঠিক সন্মুখের দিকে তাহাকে দুইশত পা লইয়! 
যাউন ; তারপর জিজ্ঞাস! করুন যে “এখন চন্দ কোথায় ?” 
বুদ্ধিমান লোক যদি বাস্তবিকই বুদ্ধমান হন তবে অবস্ত 
তিনি জানেন যে চন্দ্র তখনও ঠিক . তাঁহার ডাইনেই 
রহিয়াছে । যদি ন! জানেন, তবে তিনি বুদ্ধিমান নেন । 
আর নির্ক্বোধটী যদি বাস্তবিক নির্কোধ হয়, তবে সেও 
অকপটচিত্তে পিছনের দিকে হাত বাড়াইয়া, চাদ দেখাইতে 
চেষ্টা করিবে। কারণ তাহার বিশ্বাস, যে সে এতদূর 
অগ্রণর হইয্লা আসাতে, চন্দ্র পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে । 
যদি নির্বোধ ব্যক্তি, পিছনের দিকে চাদ না দেখাইয়া, 
যথোচিত রূপে, অর্থাৎ ঠিক ডাইনের দিকে, টাদকে 
দেখায়, তবে নিশ্চয্ন জানিবেন, সে বাক্তি নির্বোধ নহে। - 

এস্থলে ছুটা বিষয় প্রণিধান যোগা। (১) আমর! 
এক স্থান হইতে কোনও জিনিসকে ঘে দিকে দেখিতে 
পাই, স্থানান্তরে গি্গা আর সে জিনিসটাকে পে দিকে 
দেখিতে পাই না। দুষ্টস্ত স্বরূপ মনে করুম--আামি 
যদ্দি পূর্ব দিকে মুখ করিয়া ঈড়াই এবং আমার সম্মুখে 
এক সারি পর পর বেঞ্চে অনেকগুলি লোক বলে, তবে 
আ.[ম তাহাদিগের কয়েকজনকে ঠিক পূর্ব দিকে দেখিতে 
পাইব। কিন্তু আমি একটু দক্ষিণে সরিয়া গেলে এই 
কয়জনকে ঠিক পূর্ব দিকে দেখিতে পাইব না| ইহাদের 
সকলেই তখন অল্লাধিক উত্তরের দিকে দুষ্ট হইবে। 
‘অল্লাধিক” এই জন্য বলিতেছি যে, পর পর বেঞ্চে বার 
দরুণ, ইহার! সকলে আমা হইতে সমান দূরে অবস্থিত 
নহে । যাহারা অপেক্ষাকৃত কাছে, তাহাদের দিক্‌ পরিবর্তন 
একটু বেশী বোধ হইবে। আবার যাহারা দূরে, তাহাদের 


১৩০ ৫ স 


দিক পরিবর্তন খুব কমই বোধ হইবে, এমন কি তাহা 
আমি তাল করিয়া ঝুঝিতেই পাক্পিব না। আমি যে 
রষ্টা, আমার স্থান পরিবর্তনের দরুণ, এ যে দৃষ্ট বস্তু, 
তাহার দিকের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হুইয়া গেল। তবেই 
দেখ! যাইতেছে যে, ষ্টার স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে, সাধারণতঃ, দৃষ্ট বস্তর দিক পরিবর্তন হইয়া 
থাকে। এই সত্যের দৃষ্টান্ত আমরা পদে পদেই 
পাইয়। থাকি। সুতরাং জাতসারে হউক কি অজ্ঞাত- 
সারে হউক, নিতান্ত নির্বোধ লোকেও, এই পরিমাণ 
জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে । খেলার এ নির্বোধ লোকটা ও 
এই পরিমাণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। তাই মে 
মনে করিয়াছে যে, সে অগ্রসর হইয়। যাইবার দরুণ 
চাদ বুঝি পিছনে পড়িয়! গেল। 

অতঃপর আর একটা কথা বিবেচনা করুন। 
আমার স্থান পরিবর্নের দরুণ উপবিষ্ট সকলের দিক 
পরিবর্তন সমান হইল ন1। যাহারা যতদুরে, তাহাদের 
দিকের ততই কম পরিবর্তন হইবে। এমন কি, বেশী 
দুরে খাহারা আছে, তাহাদের দিক পরিবর্তন আমি ভাল 
করিয়া বুঝিতে পারিব না ইহা হইতে বোঝা! যাইতেছে 
যে, আমি দ্ৰষ্টা যে পরিমাণে স্থান পরিবর্ভন করি, আমার 
বৃষ্ট বস্তুর দূরত্ব যদি তাহার তুলনায় নিভাস্ত বেশী হয়, 
তবে স্থান পরিবর্্ধনের দরুণ উহার দিকের পরিবর্তন 
সহজে লক্ষ্য কর! যায় না। এই হিসাবট। একটু হুশ্ম 
হইল; সুতরাং ইহা! আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার 
বিষয় হইলেও আমরা সহজে এ কথার খবর লই না। 
খেলার গু নির্বোধ ব্যক্তির বিদ্তাও এতদূর পৌছায় নাই। 
তাই বেচারা নির্ব্বোধ। 

এখন আর একবার টাইকোত্রাহির আপত্তির 
আশণোচন| কর! যাউক। পৃথিবী হইতে কৃর্য্য সওয়া 
নয় কোটী মাইলের বেশী-দূরে। স্বর্যা হইতে এত 
খানি দূরে থাকিয়া বৎসরে একবার পৃথিবী তাহাকে 
প্রদক্ষিণ করে। স্ৃতর।ং এখন পৃথিবী যে স্থানে আছে, 
ছয় মাম পরে সেসেস্থান হইতে প্রায় সাড়ে আঠার 
কোটা মাইল দূরে কর্ণের অপরদিকে গিয়া উপস্থিত 


ভারত-মহিলা'। 


হইবে। এখন কথ! এই,-_“আজ যে তারাটাকে আমরা 
যেদিকে দেখিলাম, ছয় নাস পরে যখন পৃথিবী এখান 
হইতে সাড়ে আঠার কোটা মাইল দূরে চলিয়া যাইবে, 
তখন কি সেই তারাটীকে তাহা অপেক্ষা অনেক বিভিন্ন 
পিকে দেখিব না ?' কিন্ত আমাদের অভিজ্ঞতায় ত এরূপ 
(কোনও বিভিন্নতার পরিচয় পাই না। ; 
ইহা হইতে ছুই রকম দিদ্ধান্ত হইতে পারে। এক 
এই যে “বিভিন্নতা হয় না, স্থাতরাং পৃথিবী ও স্থান পরিবর্তন 
করে না।” আর এক মিদ্ধান্ত এই যে, “পৃথিবী যে 
পরিমাণে স্থান পরিবর্তন করে, তারাগুলি তাহার তুগনায় 
অত্যন্ত বেশী দূরে ॥ স্বতরাং পৃথিবীর স্থান পরিবর্তনের 
দরুণ তারার দিক পরিবর্তন এত সামান্য হয় যে, সহজ 
উপায়ে তাহ! ধরা যার না1।” টাইকোব্র/হি, প্রাচীন 
সংস্কারের বশবর্তী হইয়া, তারাগুলিকে অনেক কাছে 
মনে করিতেন। ন্থুতরাং, পৃথিবীর স্র্যোর চারিধারে 
পরিভ্রমণের কথ! মানিয়! লইয়া, সেই সংস্কারে আঘাত 
দিতে তিনি প্রস্তুত হইলেন না। কুসংস্কার মানুষকে 
এতই অন্ধ করিয়া রাখে যে, সত্য আপন! হইতে 
আসিয়া তাহার দ্বারে উপস্থিত হইলেও, দে তাহাকে 
চিনিতে পারে না। 
যাহা হউক কোপার্ণিকাদ এতদূর অগ্রসর হই 
ব্ৰহ্ধাণ্ডের খোলাগুলির হাত এড়াইতে পারিলেন না। 
সেগুলির অস্তিত্ব তিনিও মানিতেন। এই খোলাগুলি 
বোধ হয় আমাদের পৌরাণিক ব্রহ্মাণ্ডের ‘ভাণ্ডের’ই 
কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত সংস্করণ । এ গুলিকে পাইয়া পশ্চিম 
দেশীয় পঙ্ডিতেরা যেন নিতান্তই মোহিত হইয়া 
গিয়াছিলেন। এগুলি ঘুরিবার সময় কিরূপ চমৎকার 
‘বন্‌ বন্‌’ শব্দ হয় তাহারা তাহারও কল্পনা করিতে 
ছাড়েন নাই। Music of the spheres: কথাটার 
উৎপত্তি ইহ! হইতেই । 
কোপার্ণিকাদের মত সাধারণে গৃহীত হইতে অনেক 
ধৰ্ম্ধাজকদিগের সময় লাগিয়াছিল। পণ্ডিতেরা 
শত্রুতা । জমে ইহার বিরুদ্ধাচরণ পরিত্যাগ 
করিলে, ইহার এক নুতন শক্ত দাড়াইয়াছিল। সে 





ess উন 
পৃথিবীর কেব্দুত্ব যখন খুিয়া গেল, তখন অপরাপর গ্রহ- 
গণ তাহার সমকক্ষ হইয়া দীড়াইল। স্কৃতরাং জীবের 
এক্ মাত্র আবানভূমি বলিয়া তাহার যে বিশেষ সম্মান 
ছিল, তাছাও লোপ. পাইবার গতিক হইল। লোকের 

জিজ্ঞাসা করিবার কারণ হইল যে, “এক গ্রহে যদি জীব 
৭ শিক এ? 
গে সময়ের ধর্ম্মাচার্য্যগগণ, ইহাতে তীহাদের ধর্শের বিপদ 
আশঙ্কা করিয়া, নিতান্তই উদ্বিগ্ন হুইরা উঠিয়াছিলেন। 
ক্ৰনো নামক এক বাক্তিকে পোড়াইয়া মার! হইল, তাহার 
এক কারণ এই ছিল যে,তিনি কোপার্ণিকাষের শিষ্য। 
জগদ্ধিখ্যাত গ্যালিলিও কোপার্ণিকাসের মতাবলম্বী 
ছিলেন। এন্ত তীহাকে কিরূপ লাঞ্চন! সহ করিতে 
হইয়াছিল তাহ! কাহারও অবিদিত নাই । 


বৈজ্ঞানিক ব্রহ্মা । 


যাহা হউক, কোপার্ণিকাসের মতকে কেহই দূর 
করিয়া দিতে পারিল না। এ মত সকলেই গ্রহণ 
করিলেন ; এবং তদবধিই জ্যোতির্বি্দার প্রকৃত উন্নতির 
সত্রপাত হইয়া, মানবজাতিকে ভগবানের এই বিশাল 
ব্ৰহ্ধাণ্ডের অপরূপ সৌন্দর্য্য এবং মহত্ব অনুভব করিবার 
অধিকারী করিল। গ্যালিলিওর সময়েই, অর্থাৎ সপ্তদশ 
শতাব্দীতে, দুরবীক্ষণের আবিষ্কার হুইয়াছিল। লেই 


শতান্ধীর শেষভাগে নিউটন তাহার মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ক - 


জগদ্বিখ্যাত স্থত্র সকল লিপিবদ্ধ ও প্রচার করিলেন। 
ইহার পরের শতাব্দীতে হার্সেল এবং লাপ্লাস জ্যোতিবিদ্ভার 
বিশেষ উন্নতি সাধন করেন! হাসেল অপরূপ ক্ষমতা- 
শালী বৃহৎ বৃহৎ দুরবীক্ষণ সকল নির্মাণ করিয়া 
আকাশরান্দোর সহিত আমাদের ঘনিষ্ট পরিচয়ের সুত্রপাত 
কক্িলেন। লাপ্লাম্‌, গ:ণতের অতিশয় .গভীর আলোচনা 
দারা, কোপার্িকাসের মতের ও মাধ্যাকর্ষণবিধির সত্যতা 
পুআম্থপুজ্খরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি দেখাইলেন 
গে, জ্যোতিদ্ধগণের গতিবিধি কেবল যে মাধ্যাব ধর্ণবিধের 





অনুকুল, তাহা নহে ;--মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাহ়্গারে না. 
চলিয়া তাহাদের আর উপারান্তর নাই। তিনি 
দেখাইলেন যে, “এই সৌরজগতের গঠণপ্রণালী এবং 
নিয়মাবলীর ভিতরে এমন আশ্চর্য্য শৃঙ্খল! ও সামঞজন্ত 
বর্তমান রহিয়াছে যে, অকস্মাৎ ইহার কোনও আত্যন্তরিক 
বিপ্লব ঘটিবার স্ভাবনা নাই” 

এই সময় হইতেই, আকাশে নক্ষত্রগণের স্থান সুক্ষ 
রূপে নিরূপণ করিবার জগ্য, স্থানে স্থানে মানমন্দির 
(০৮৭৩1%৭০7% ) সকল প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। 

বং বলিতে গেলে, বর্তমান সময়ে তারাগণের গতিবিধির 
সম্বন্ধে পঞ্চিতেরা ঘাহ! কিছু তত্ব সংগ্রহ করিতে 
পারিয়াছেন, এই সময় হইতেই তাহার হুত্রপ[ত। 

উনবিংশ শতাব্দীতে জ্যোতিৰ্ক্দিগ্ার উন্নতির পথ দুইটা 
9১০০৮৮০৪০৭৬ বা. আবিষ্কার দ্বারা অভিশয্ন প্রশন্ত 

র্ণবীক্ষণ ত্র ৷ হইয়াছিল। ইহাদের একটা 
ফটোগ্রাফি; আর একটা বর্ণবীক্ষণ ( Spectroscope ) | 
ফটোগ্রাফির কথা সকলেই অল্লাধিক জানেন। সুতরাং 


সে সন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন দেখি না। কিন্ত 


5৮৩০০/০৪০০1১৫এর সন্বন্ধে ছ এক কথা বলিলে হয়ত 
কাহারও কাহারও পক্ষে বিষয়টা! বুঝিবার সুবিধা! হইতে 
পারে। 

ঝাড়ের কল'ম রোদ পড়িয়া কেমন জ্ন্দর রং হয়, 
তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। স্বর্য্যের সাদ আলোর 
উপকরণ গুলিকে পুথক করিলে ও রূপ নান! বর্ণের রঙ্গীণ 
আলোক প্রাপ্ত হয়া যায়। এইরূপ আলে.কের 
বিশ্লেষণ, অর্থাৎ তাহার উপাদান গুলিকে পৃথক করাই, 
ঝাড়ের কঙ্গমের কাজ। ৪১০০0০5০০1১ আর কিছুই 
নছে; ঝাড়ের কলমের আকরুতিবিশিষ্ কাচ ছারা এই 
কাজটা সুন্দর এবং স্বন্মূপে করিবার ধন্প মাত্র । যে 
কোন প্রকারের আলোক $p৫০৷৮০৪০০০০ দ্বার! বিশ্লেষণ, 
করা যায়। যন্ত্রের এক দিক দিয়! আছে! প্রবেশ করে, 
আর এক দিক দির! তাহা দেখিতে হয়; 'অথব! ইচ্ছা! 
হইলে তাহার কটোগ্রাফও  তুহ্তে' পায় .. বায়: 
$DECLrOSCOPEর ভিতরে বিল্লিষ্ট আলোরুকে রামধন্ছর, 


চি ৮8 


১৩২. : y 
বর্ণবিশিষ্ট এরুটা লম্বা ফিতার আকারে দেখ! যায়। 
আলস্ত পদার্থ এবং তাহার অবস্থা ভেদে এই ফিতার 
চেহার! অসংখারূপ হইয়া থাকে। এবং তাহ! দেখিয়া 
লেই জিনিয এবং তাহার অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা 


বলিতে পার! খায় । যেমন,--জিনিসটি তরল অথবা কঠিন 


কি বাষ্প ? বাষ্প হইলে তাহ। কোন্‌ জিনিসের বাষ্প ? 
বাষ্প নিজেই জলিতেছে, ন! অন্য কোন জিনিসের আলো 
তাঁহার ভিতর দিয়া আসিতেছে? যে আলোক পরীক্ষা 
করা হইতেছে, তাহ! নিশ্চল, ন! তাহা ক্রমে আমাদের 
নিকটবর্তী অথবা দূরবর্তী হইতেছে? আর তাহার বেগ 
কিরূপ? স্তরাং দেখা যাইতেছে বে, বর্ণবীক্ষণের সাক্ষ্য 
অতিশয় মূল্যবান । (ক্রমশঃ ) 

্রীউপেজ্জকিশোর রায় চৌধুরী । 


ম্যাক্সিম গোরকী। 


( প্রায় বার বৎসর পূর্যে দুই জন তকরুণবয়ন্ধ বাক্তি 
মধারুশিয়ার রাস্তায় রাস্তায় খুরিয়া বেড়াইত; সে সময় 
তাহাদের সম্বল এক কপর্দকও ছিল না; তাহাদের 
পরিধানে ছিন্ন ও মলিন বসন ; তাহারা গ্রামে গ্রামে 
কাজ কার্শের চেষ্টায় খুরিত; লোকে দয়! করিয়া যা কিছু 
দিত, তাহাতেই কোন রকমে তাহার! জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ 
করিত। ৬ 
' একদ্বিন এই দুই ব্যক্তি খুরিতে খুরিতে একটি কু 
নগরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই সময়ে সেই নগরে 
একদল ভ্রমণকারী নাট্য সম্প্রদায় কোন এক নাটকের 
অভিনয়ে ব্যাপৃত ছিল। পুর্ব্ককখিত যুবক দুইটি এই 
নাট/সম্পদায়ের অধীনে চাকরী প্রার্থনা করিল, তাহারা 
বলিল যে, “তোমরা আমাদের ছুই জনকে তোমাদের 
সমবেত গানের গায়ক স্বরূপে নিযুক্ত কর।” অমনি 
তাহাদের কস্বরের পরীক্ষা লওয়| হইল । পরীক্ষার ফলে 
এক জনের কণ্ঠস্বর অনুপযুক্ত বিবেচিত হইল, তাহার 
ভাগে চাকরী জুট না. দ্বিতীয় ব্যক্তিকে চাকরী দেওয়া 


[ 


ভারতবহিল। 


হুইল; নাট্যসম্প্রদায়ের লোকের! মনে করিল, যে এই 
দ্বিতীয় ব্যক্তি ভবিষ্যতে যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারিবে। 
ধাহার কণ্ঠস্বর একদল ভ্রমণকারী নাট্যসম্প্রদায় কাজের 
উপযুক্ত বিবেচনা করে নাই, তিনি বর্তমান সময়ে সমগ্র 
যুরোপে স্রালাপিন (5॥!৭Pi৷ ) নামে পরিচিত ও 
রুশিয়ার সর্কপ্রধান গায়কদিগের মধ্য একজন । আর 
যিনি সৌভাগ্যক্ৰমে নাট্যসম্প্রদায়ের অনুগ্রহ লাভ করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন তাহার নাম ম্যাক্সিম গোরকী। ইনি 
স্বীয় রচনাগুণে দেশব্যাপী খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, এমন 
কি প্রতিপত্তিতে তিনি আজকাল কাউণ্ট টয়লস্টির 
সমকক্ষ হইয়! উঠিয়াছেন। : 
খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভের পূর্ব, গোরকীর যে কত 
প্রকার আশ্চর্য্য অভিনব ও কষ্টগ্রদ অবস্থাস্তর ঘটে, তাহার 
ইয়ত্রা নাই ; আর কোনও ব্যক্তির জীবনে এরূপ ঘটিয়াছে 
কিন! সন্দেহ। ম্যাক্িম গোরকীর জীবনের খটনাবনী 
পর্যালোচনা করিলে মনে হয় যে বাস্তব জীবনের ঘটনা 
উপন্যাস অপেক্ষ অধিকতর বিস্ময়জনক । এইক্ষণে য্যাক্সিম 
গোরকীর বয়ঃক্রম ৩৪ বৎসর আন্দাজ । এই সময়ের 
মধো প্রথম ২৪ বৎসর তিনি যে কত কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, 
কত অসমগাহসিক কাধ্যে হাত দিয়াছেন তাহার সংখ্যা 
করা যায় না। বলিতে কি, অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই 
গোরকীর ন্তায় কষ্টভোগ ঘটিয়াছে ৷ 
নিজনি-নোভো-গে।রোডে গোরকীর জন্ম হয়। গোর- 
কীর পিতা, সামরিক বিভাগের কর্ম্মচারীর সন্তান ছিলেন, 
তথাপি তাহার অবস্থা! অতি শোচনীয় ছিল, অতি কষ্টে 
গ্রাসাচ্ছাদন চলিত। অতি শৈশবেই গোরকী পিতৃষীন 
হয়েন, মাতাও এই সময়ে গোরকীকে ত্যাগ করিয়া 
পলায়ন করেন। অতঃপর, গোরকীর মাতামহ, কিছুদিন 
তাহাকে স্নেহ ও যত্বের সহিত প্রতিপালন করেন । 
দশ বৎসর বয়ক্রম সময়ে গোরকী এক জুতা নির্শ্মাণ- 
কারীর নিকট শিক্ষানবিশ নিযুক্ত হয়েন। ইহার পূর্বে 
মাস ৬৭ তিনি স্কুলে পড়িয়াছিলেন। এই জুতানির্্মাণ- 
কারী গোরকীর প্রতি অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করিত ; 
গোরকী তাহা সহ করিতে ন! পারিয়া সেখান হইতে 


mm । ৫০৬৫১. 





ইহার পর কিছুদিন তিনি লোকের 
স্থারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়! জীবন ধারণ করিতেন। এই 


পলায়ন করেন। 


সময় তাহার কষ্টের একশেষ হইয়াছিল। তিনি এই 
অল্প বয়সেই রুশিয়ার শত শত ক্রোশ পদত্রজে পর্যাটন 
করিতে লাগিলেন। এই সময়ে যে-কোন কাজকর্ম 
যোগাড় করিতে পারিতেন তাহাই করিতেন, কাজকর্ম 
না ভুটিলে উপবাস করিতে হইত। তিনি যে সকল 
সামান্ত সামান্ত কাজকর্খ করিরাছেন, সে গুলির একটি 
তালিকা প্রস্তুত করিলে দুই পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। 
এই সময়ে তিনি এতই কষ্ট ভোগ করেন যে, ভল্গানদী- 
স্থিত একটি ষ্টিমারের পাকশালায় সামান্ত ভূত্যের কার্ধ্য 
পাইয়া আহলাদে আটখানা হন। এই পাকশালার অধ্যক্ষ 
গোরকীর প্রতি সদয় ব্যবহার করিত। এই ব্যক্তির 
লেখাপড়ার প্রতি কিঞ্চিৎ অন্থরাগ ছিল এবং তাহার 
নিকট কতকগুলি পুস্তক ছিল। গোরকীর অবকাশ 
কালে তাহাকে এই সকল পুস্তকগুলি পড়িতে দেওয়া 
হইত। এই সকল পুস্তক পাঠে যে সময়টুকু কাটিত 
তাহা গোরকীর নিকট অতিশয় সুখের বলিয়া বোধ হুইত। 
সে সময় তিনি নিজ ছুরবস্থার কথা একবারে ভুলিয়া 
গিয়া যেন এক অজ্ঞাত কল্পনারাজ্যে বাস করিতেন। 
জ্ঞান লাভের স্পৃহ! গোরকীর স্বভাবজাত বলিয়া বোধ হয়। 
এমন কি তিনি একবার কাজানের এক কলেজে ভর্তি 
হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্ত কলেজের কর্তৃপক্ষগণ 
তাহার প্রার্থনা পূরণ করেন নাই; বলিয়াছিলেন, যে সে 
কলেজে গোরকীর ন্যায় দরিদ্র ব্যক্তির স্থান নাই। 
গোরকীর পর্যাটনপ্রবৃত্তি অতিশয় বলবত্তী ছিল। 
সেই জন্ত তিনি কাজকর্ম ছাড়িয়া পর্ধাটনে প্রবৃত্ত হইলেন। 
এই সময়ে প্রাণধারণের জন্তা কখন বা ঝাড়,দারের কার্ধা, 
কখন বা রুটাওয়ালার চাকরী, কখন বা উদ্যানরক্ষকের 
কাৰ্য্য করিতেন। কখন বা ফলমূল মাথায় করিম! বাড়ী 
বাড়ী ফেরি করিগ্জা বেড়াইতেন। কখন বা রাস্তায় 
রাস্তায় খবরের কাগজ বেচিতেন । এবং কখন বা রেলের 
গাহারাওয়ালার কাঁজ করিতেন। এই সময়ে জীবন 


ধারণের জয়া তিমি হাতের কাছে যে কাজ পাইতেন, 





ere পেথ কিন্তু এত দুঃখ হত তাহার 
অধ্যয়নের বিরাম ছিল না; পছন্দমত পুস্তক পাইলেই। 
আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন । এক সময়ে তিনি, 
এমনই কাগ্াকাণ্ জ্ঞান শৃন্ত হইয়াছিলেন, যে আত্ম-হত্যা 
করিতে প্রন্ত্ত হন এবং কিছুদিন জীবন্ম.ত অবস্থা 
যাপন করেন। | 

ইহার পরই গোরকীর জীবনের গতি অন্যদিকে 
ফিরিল। নোভোগোরোডের জনৈক আইন-বযবসাযী 
নিজ সেরেম্তায় গোরকীকে নিযুক্ত করিলেন। ইনি 
গোরকীর তীক্ষবুদ্ধি, অধায়নস্পৃহ! ও কার্যাকুশলতার 
পরিচয় পাইয়! তাহাকে সাহায্য করিতে ও সকল বিষয়ে 
উৎসাহ দিতে লাগিলেন, এই মহাত্মার বিষয়ে গোরকী 
বলেন যে, “আমি সকল বিষয়ে এই মহামুভব ব্যক্তির 
নিকট খাণী। আমার জীবনের সেই বিষম সন্ধিস্থলে এই 
মহাত্মার সহান্থৃতুতি ও লাহাযাই আমার জীবনের গতি 
অন্যদিকে ফিরাইয়াছিল।” 

পূর্বেই বলিয়াছি “ যে গোরকীর পর্য্যটনপ্রবৃত্তি 
অতিশয় বলবতী ছিল। এই সময় পুনরায় গোরকীর 
হৃদরে পর্য্যটনস্পৃহা অতিশয় বলব্তী হইয়! উঠিল; 
অমনি তিনি পর্যাটনে বাহির হইলেন। পর্মযটন করিতে 
করিতে রুশিয়ার দক্ষিণভাগস্থিত ক্রিমিয়! পর্য্যন্ত আসিয়া 
টিফ্লিসে অবস্থান করিতে লাগিলেন । এই স্থানে তিনি 
একটি রেলের চাকরী পাইলেন। এই স্থানেই কালুজিন 
(91048) নামক এক ব্যক্তির সহিত গোরকীর পরিচগ্ 
হুইল। কালুজিন. গোরকীর কল্পনাশক্তির পরিচন্ন 
পাইয়া এতদূর মুগ্ধ হইলেন যে, তিনি গল্প লিখিবার জন্ত 
গোরকীকে ধরিয়! বসিলেন। গোরকীও কালুজিনের 
নির্বন্ধাতিশয় দেখিয়া! একটি গল্প লিখিলেন, এবং নেই 
গল্পটি, টিফ্লিসের, “কাভকাজ” (17৮02) নামক খবরের 
কাগজে ছাপিবার জন্ঠ প্রেরিত হইল। যথাসময়ে “কাভ- 
কাজ” পত্রে এ গল্পটি প্রকাশিভ হুইল। গল্পটার যথেষ্ট 
সুখ্যাতি হইল এবং গল্পলেখকের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হইল। বলিতে গেলে এই এক গল্প লিখিয়াই - 
ম্যান্সিম গোরকী বিখ্যাত হইয়! পড়িলেন। *ইরূপে উৎসাহ 






48677 
এবং সেই সংকল্প কার্ধো পরিণত করিলেন । এই ঘটনার ৮৬ 
ছুই বৎসর পরে কুশিয়ার বিখ্যাত লেখক ও সম্পাদক  মান্রাজ প্রদেশে বিখ্যাত জিপতি নামক ভীর্ঘস্থানের সম্নিকটে 
কারোলোংকোর (5/০1০91) সহিত গৌরকীর পরিচয় হিচন্র নানে একটা সহর আছে। ভরের নামান্তর গা সরোবর) 


রা j h বিগত পঁচিশ ধখলর হইতে এই স্থানে মাধব সম্প্রদায়ের ত্রাহ্ষণগণের 
হইল। ও বংগ হৰত বিচি, কং বিত সা: ক আই 


নরনারী এই সভায় সমাগত হইক্ মাধ সম্প্রদায়ের উন্নতির উপায় 
ৰ সম্বন্ধে আলোচন! করেন। ধর্মগুরু মাধ্বাচার্যে নামানুসারে এই 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িল। সম্প্রদায়ের নামকরণ হইরাছে। মাধ্গণ ভতান্ত প্রভাবশালী সম্প্রদায় । 

বৰ্ত্তমান সময়ে গোরকীর বয়ংক্রম ৩৫ বৎসর অতিক্রম ইহার! নিতান্ত গৌড় ও রক্ষণণীল। কিন্তু ইহাদের সধ্যেও স্বীশিক্ষার 
করে নাই, এবং ছোটো ছোটো গল্প, উপন্তাস ও নাটক বিস্তার আরম্ভ হইয়াছে। সভার বিগত অধিবেশনে পুণাপ্রবানিনী 
প্রভৃতিতে তিনি সাত খণ্ডের (ভলুম) বেশী পুস্তক গীমতী রঙ্গান্ম| মাধব সম্প্রদায়ভুক্ত ছুই সহস্র নরনারীর সন্মুখে একটা অতি 
রচনা করেন নাই। তথাপি যুরোপে এমন গৃহ নাই হন্দর বক্ত,ত| করিয়াছিলেন। এই অর্ধ! মহিলার জ্ঞান, উৎসাহ ও 
যেখানে গোরকীর নাম ধ্বনিত ন! হয়। সকলের মুখেই ॥দধ্বিনী ভাষায় সভাত্ব সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। অনেক 


শিক্ষিত লোক ইহাকে শ্রীমতী এনি বেনাণ্টের সহিত তুলনা করিয়া- 
গোরকীর স্থখ্যাতি। বার বৎসর পূর্বে যে রুশিয়াতে তে: কা ah ord 


কষ্টের সীমা ছিল না, যেখানকার লোক করিতেছি। মহীশুর ইহার জন্মস্থান। সেখানে “মহারাণীর কলেজে 
সহিত গোরকীকে তাড়াইয়া দিত, আজ সেই ব্িদযাঙ্গাস করিয়া এখন পুনায় অধ্যয়ন করিতেছেন। ইনি দশ বৎনয় 
তিনি দেবতার ন্যায় পুজিত। কয়েক বরসে বিধবা হইয়া ছিলেন। 
যিনি কপর্দকশুন্ত ছিলেন, দিন গেলে কি সর্বশক্তিমান শ্রীনিবাস, পরম গুরু ভগবান মাধরা- 
গ সম্বল ধাহার . ছিলনা, তিনি চাধ্য, সাধু পুরন্দর দাস ও সকল সাধুজনের চরণে প্রণত 
হুইয়াছেন। গতিক দেখিয়া হুই 
বুঝি বা বছকালব্যাপী কঠোর // নারীদিগের শিক্ষার প্রয়োজন আছে কি না, এই বিষয়ে 
অত্যাচারের শৃঙ্খল ছিয় করিতে আলোচনা উপস্থিত হইলে সাধারণতঃ অনেক লোকে বলে, 
» হৃদি ভাগাক্ৰমে রুশিয়া অভিনব রাজনৈতিক _ স্ত্রীলোকের আবার শিক্ষার প্রয়োজন কি? এই শ্রেণীর 
লাভে সমর্থ হয়, তাহা হইলে এবিষয়ের জন্ত, লোকেরা শিক্ষাকে জীবিক! উপার্জনের উপায় মাত্র মনে 
 কুশিয়ার অধিবাসিবর্গকে তাহাদের অন্তান্ত নেতৃবর্গের করে। তাহাদের এই ভয়, যে স্ত্রীলোক বিশ্া শিক্ষা 
নিকট অপেক্ষা, ভূতপূর্বব ভুতানিশ্মাণকারীর শিক্ষানবিশ করিলেই স্বাধীনতার দাবী করিবে এবং আর পুরুষদিগের 
ও জাহাজের পাকশালার সামান্ত ভৃত্য ম্যাক্সিম গোরকীর ইচ্ছার অধীন হইয়া চলিবে না। কিন্তু ‘শিক্ষা’ কথাটার, 
নিকট অধিকতর খরণী থাকিতে হুইবে । (ষঙ্কলিত ) অর্থ 'চেষ্টাঠ। শিক্ষাবলে লোকে সৎ বুদ্ধি, জ্ঞান ও বিশ্বাস 
- উভ্ানেজশনী ও ) লাভ করিয়া সংসারে সী হয় ও পরকালে মক্তি উপার্্জনে 
_ সমৰ্থ হয়। শিক্ষা মানুষের মনে অন্ুসন্ধিৎসাবৃত্ি 
জাগ্রত করে। এই অন্গুসন্ধিৎস। নরনারী সকলের পক্ষেই, 
অতি যৃল্যবান্‌। 'ক্ুতরাং পুরুষ ও স্ত্রীজাতি উভয়েরই 
শিক্ষার প্রয়োজন আছে । শাক্গা'দিতে শিক্ষাবিহীন মানুষকে 
গোজাতির সঙ্গে তুলন! কর। হইয়াছে। ধর্দ অর্থ ও 
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পারে না। যে গৃহে এই প্রকার দম্পতি বাস করে 


সেই গৃহ বলীবদ্দ ও মহিষ কর্তৃক বিভিন্ন দিকে. 


আকৃষ্ট শকটের ন্ঠায় শঙ্কটাবস্থাপর। পুরুষ নারীর 
এবং নারী পুরুষের সাহায্য লাভ করিবে ইহাই কি 
প্ররূতির বিধান নহে ? পুরুষ ও নারী একপ্রাণ হইবে 
ইহাই ঈশ্বরের ও সাধুদিগের অভিপ্রায়। অবোধ 
হস্তী যেমন কর্দাম নিক্ষেপ দ্বারা আপনাধই দেহ মলিন 
করে, অনেক অল্পবৃদ্ধি পুরুষ তেমনি নারীদিগকে 
অজ্ঞান রাখিয়া আপনারাই ছুঃখভাগী হয়। পুরুষদিগকে 
কত কাল নারীর শাসনাধীনে থাকিতে হয় এবং নারীকে 
কত কাল পুরুষের অধীনে থাকিতে হয় এবিষয় যদি 
আমর! শাসন্তচিত্তে আলোচনা! করি, তবে এই উভয়ের 
মধ্যে কাহার শিক্ষার অধিক প্রয়োজন, তাহা আমর! 
সহজেই বুঝিতে পারি। পুরুষ ও স্ত্রী উভয়কেই নারীগর্ভে 
বাস করিতে হয় । প্রথমে পুরুষের বিষয়ই বিবেচনা করা 
যাউক । এখন যে সকল পুরুষ স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে মন্তব্য 
প্রকাশ করিতেছে, তাহারা যে শুধু দশটা মাস নারীর 
উদরে কালযাপন করিয়াছে তাহা নহে। শৈশবে, 
বাল্যকালে তাহার! নারীর হস্তেই প্রতিপালিত হুইয়াছে। 
স্ৃতরাং নারী যদি শিক্ষিতা হয়, গর্ভাবস্থায় তাহারা ভাল 
পুস্তক পাঠ করিবে, ভাল বিষয়ে চিন্তা করিবে, এবং ভাল 
সন্তান প্রসব করিবে। নারী যদি ভাল হয়, তাহার 
সন্তানও তাল হইবে। সিংহী সিংহই প্রসব করে। 
নারী যদি বর্ণজ্ঞান বিহীন ও নির্বোধ হয়, তাহার সন্তানও 
জননীর অন্গযারী হইবে। নিম গাছে কখনও সুমিষ্ট 
আম ফলে না। যেমন মাতা তেমন সন্তান, যেমন সুতা 
তেমন কাপড় । 

পুরাকালে দেবর্খি নারদ প্রহলাদকে বিষ্ণুভক্ত করিবার 
কীর্তন করিয়াছিলেন। প্রহলাদ এই জন্য বিষ্ণুভক্ত 
হইয়াছিলেন। তাহার পিতা হিবণাক শিপু তাঁহাকে 
বিষ্ণুর প্রতি বীতশ্রন্ধ করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
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কিন্তু মকণ চেষ্টাই বার্থ হইয়াছিল। গেবতাদিগের 
ধনাধাক্ষ কুবেরের জননী গর্ভাবস্থায় বেদ পাঠ করিয়া- 
ছিলেন, এজ্জন্ত তার সন্তান পরম বেগজ্ঞ হইয়াছিলেন। 
শান্গোক্ত এই সকল দৃষ্টান্ত পাঠে জানিতে পারা খায়, 
যে গর্ভাবস্থায় নারী যে জ্ঞান লাভ করে, প্রকৃতির 
নিয়মে সম্তান তাহার অধিক্কারী হয়। 

কিন্তু অস্তঃসব্বাবস্থায় গ্রস্থাদি পাঠ করিতে হইলে 
পূর্ব হইতেই বিগ্তাশিক্ষা করা গ্রয়োজন। কারণ ইচ্ছা 
করিব মাত্রই ত আর বিপ্তাভ্যাস সম্ভব হয় না। পিপাস! 
উপস্থিত হইলে তখনই কিছু কূপ খনন করা যায় না) 
যুদ্ধ ঘোষণা হইলে অন্ত্ৰ শিক্ষার সময় থাকে ন1। ৃ 

মাতার বুন্ধগুণেই সন্তান ধর্ম্মপরায়ণ ও দীর্ঘজীবী 
হয়। মাতাই সম্তানগণের উন্নতির শ্রেষ্ঠতম সহায়। ক্রুব 
তাহার পিতা কর্তৃক অপমানিত হইয়াছিলেন, কিন্ত 
তাহার মাতা সুশিক্ষিতা ছিলেন, এজন তাহার উপদেশে 
ঈশ্বরের করুণ। ও অক্ষয় কীর্তি লাভ করিতে সমর্থ, 
হইয়াছিলেন। মহামুনি কশুপের কৃপায় অরুণের জন্ম 
হইয়াছিল, কিন্তু মাতার অজ্ঞতার জন্ত তিনি বিকলাঙ্গ 
হইয়াছিপেন। গান্ধারীর গর্ভাবস্থায় কুস্তীগর্ভে ধর্ম্মরাজের 
জন্মসংবাদ পাইয়! তাহার হিংসাবৃত্তি এতই অলি! 
উঠিয়াছিল, যে তিনি প্রস্তরাঘাতে: আপনার দেহ ক্ষত 
বিক্ষত করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তাহার পুত্রগণ 
অসাধু হইয়াছিল এবং স্ববংশ ও ভারতের সর্বনাশ 
সাধন করিয়াছিল। এই সকল দৃষ্টাস্তে স্পষ্টই দেখ! 
যায়, যে সন্তানের মঙ্গলামঙ্গল প্রধানতঃ মাতার উপরই 
নির্ভর করে। সুতরাং নারীগণের পক্ষে বিগ্তা ও 
শান্ত্রাভ্যাস অবশ্তকর্তব্য। 

প্রসবকালে ভ্ত্রীপোকই প্রস্থতির নিকটে থাকে । 
সুতরাং স্ত্রীলোকের স্বাস্থাবিদ্যা ও শিশুপালন বিষয়ে 
অভিজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন। নতুবা সময সময় শিশু ও 
প্রস্থতি উভয়েরই মহা! অনিষ্ট হইতে.পারে। স্ত্রীজাতির 
অজ্ঞতানিবন্ধন ভারতবর্ষে শিশুদিগের মৃত্যু সংখ্যা অত্যন্ত 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

স্ত্রীলোকের উপরেই শিশুপালনের ভার ন্যস্ত থাকে, 


-১৩৬ নি 
পা 0৯ 
রঙ্গণাবে্গণ কার্্য উৎকষ্টরূপে সম্পন্ন হইতে পারে । 

মাঙ্ুয যখন যৌবনে উপনীত হয় মাতাই তখন তাহাকে 
সাঁধুপথে রাখিতে সমর্থ হন। সুতরাং স্ত্রীলোকের শিক্ষা 
কি নিতাস্ত প্রয়োজনীয় নহে ? 

যৌবনকালে পুরুষের স্বাস্থ্যরক্ষার ভার প্রধানতঃ স্ত্রীর 
উপরই অর্পিত থাকে। পত্নী শিক্ষিতা হইলেই এই কার্ধ্য 
উৎক্নষ্টক্নপে সম্পন্ন হইতে পারে, নতুবা নছে। 

চতুরাশ্রমের মধো গার্হস্থ আশ্রমই শ্রেষ্ঠ । পাখীর 
পক্ষে বৃক্ষ ও বৃক্ষশাখার যেমন প্রয়োজন, এই আশ্রমে 
পুরুষের পক্ষে উৎকৃষ্ট স্ত্রীও তেমনই প্রয়োজন। 

ধর্ম্মকর্শ্মের অনুষ্ঠানে স্ত্রীগণ স্বামীর সাহায্য করিয়া 
থাকেন। অশিক্ষিতা পত্নী সুচারুরূপে এই সকল কাৰ্য্য 
সম্পাদন.করিতে পারে না । অশিক্ষিত নরনারী বাস্ত- 
বিকই অন্ধ। কারণ মানুষের পক্ষে জ্ঞানই প্রকৃত চক্ষু। 
শুধু জ্ঞানের সাহাযোই নরনারী আপন কর্তবা নির্ধারণ 
করিতে পারে। 

নারীরা সাধবীও শিক্ষিতা হইলে পুরুষদিগের মুক্তির 
পথ সহজ হয়। প্রাচীনকালে তিনটা রমণীর সতীত্বের 
প্রভাবে ভীত হইয়া দেবতাগণ তাহাদের স্বামীগণকে বিনাশ 
করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের সতীত্বের 
দৈবশক্তি দেরতাগণের সকল চেষ্ট। বার্থ করিয়াছিল। 
অনেকেই জানেন, প্রাচীনকালে স্তবিখাত বিশি নারী 
তরুণী, চন্দহাসের পত্র পাঠ করিয়া কিরূপে তাহার জীবন 
রক্ষা ও স্বীয় পিতাকে হত্যাপরাধ হইতে রক্ষা করিয়া- 
ছিগেন। তাহার শিক্ষার ফলে রাজ্য অরাজকতা হইতে 
রক্ষা পাইয়া এক মহামতি রাজ! লাভ করিয়াছিল, এবং 
তিনিও স্থপতি লাভ করিয়াছিলেন। 

লীলাবতী গণিত শাস্বে সুপণ্ডিতা ছিলেন। ত্রিবেণী 
বিখ্যাত গ্রস্থকর্তী ছিলেন । 

সৃষ্টিকালে ঈশ্বর লক্ষ্মী ও পার্কতীকে সুশিক্ষ! দিয়া- 
ছিলেন। প্রাচীনকালের শিক্ষিত! স্ত্রীগণের বিষয়ে 
আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, সে সময়ে স্ত্রী শিক্ষা! 
সর্ধত্র প্রচলিত ছিল।  ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের পত্নী রুক্মিণী 
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সুশিক্ষিতা রমণী ছিলেন। করা 
স্বদেশের পরম হিতকারিলী। ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণ সকলকেই 
জ্ঞান লাভের উপদেশ দিয়াছেন, তিনি এবিষয়ে স্ত্রী 
পুরুষের পার্থক্য করেন নাই। সাবিত্রী যোগবলে মুক্তি 
লাভ করিয়াছিলেন। ড্রৌপদী আপনার বিশ্বাসবলে 
আপন সতীত্ব স্বামীগণের সন্মান রক্ষা করিয়াছিলেন । 
সাংখ্যদর্শনকার মহামুনি কপিল আপন হাতকে সী 
উদ্ভাবিত দর্শনশান্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন । 

পুরুষের কল্যাণের জন্য নারী দায়ী। স্ত্রীশিক্ষার 
বিরোধীগণের বালকোচিত যুক্তি শুনিয়া আমাদের নিতাত্ত 
দুঃখ হয়। শিক্ষা কথাটা স্ত্রীবাচক ৷ শিক্ষার অধিষ্ঠাত্রী 
দেবত। সরম্বতীও নারী। সরস্বতীরই  ক্ুপাবলে আমাদের 
মুনিখবিগণ জগদ্বিখ্যাত গ্রস্থাদি লিখিতে সমর্থ হইয়াছিজেন । 
ভগবান্‌ বদি স্ত্রীশিক্ষাবিরোধী হইতেন তবে কখনই 
তিনি নারীকে শিক্ষাধিষ্ঠাত্রী দেবী করিতেন না। পুরুষ, 
কেবল নারীরই সাহায্যে যশ ও বিত্ত লাভ করিতে পারে ।. 
প্রাচীন ভারতে স্ত্রীশিক্ষা প্রচুর পরিমাণে প্রচলিত ছিল। 
মধ্যযুগে রাজনৈতিক কারণে ভারতবর্ষের ছুর্দশ! উপস্থিত 
হইলে স্ত্রীশিক্ষা স্থগিত হইয়াছিল। বর্তমান সময়ে ভগবৎ 
কুপায়, বৃটিন রাজের চেষ্টায় হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিক! 
পর্যাস্ত সমগ্র ভারতে সংস্কার কার্য্য আরম্ভ হুইয়াছে। 
স্ত্রীশিক্ষ। পুনরুজ্জীবিত হইতেছে । 

বর্ধমান সময়ে যে সকল জাতি সভ্যতার উচ্চতম 
সোপানে আরূঢ় সেই সকল জাতির বিষয় আলোচনা 
কর! যাউক। ইংলগ্ডের রমণীগণ তাহাদের ভারতীয় 
ভগ্নীগণের স্তায় অশিক্ষিতা হইলে ইংলণ্ড কি বর্তমান, 
অবস্থ! লাভ করিতে পারিত? জাপানের প্রশংসা এখন 
জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু জাঁপান-রমণীগণ যদি 
অশিক্ষিত! হইতেন তবে কি জাপানীদিগের পক্ষে পরাক্রান্ত 
রুশ জাতিকে জলে স্থলে পরাজয় কর! সম্ভব হইত? 
মিসেস্‌ বেসাণ্ট যদি মূর্খ হইতেন তবে কি বারাণপী ধামে 
“সেণ্টে.ল হিন্দুকলেজ” প্রতিষ্ঠিত হইত ? . হে ভারতের 
দেশহিতৈষীগণ,--ধাহারা ইংলণ্ড, জাপান ও মিসেস্‌ 
বেসান্টের প্রশংসা করেন ) হে বর্ধমান সভার নেতৃগণ,-- 





Ll 







খাহারা দেশ সংস্কার করিতেছেন ;__হে দেশের পুরুষগণ ! 
আপনার! বলুন, আমাদের কন্তাগণকে শিক্ষিত! না করিয়া 
আপনারা ফিলর্ূপে দেশকে উন্নত করিবেন? মহাকবি 
টেনিযন্‌ বলিয়াছেন, “নরনারীর উন্নতি একছুত্রে গ্রথিত। 
নারীর উন্নতিতে পুক্ষযের উন্নতি, নারীর অবনতিতে 
পুরুষের অবনতি ৷” 
: যে সকল বালিক! শৈশযে পতিহার! হয় তাহায়া 
প্রকৃতই যাধ্বী। তাহারা এই সংসারের সকল ভাবনা চিন্তা 
হইতে বিমুক্ত। পরমেশ্বরকেই তাহারা একমাত্র রক্ষক 
ও পতি বলিয় গ্রহণ করে। মানব জাতির কল্যাণোদ্দেপ্ে 
তাহারা জীবন উৎসর্গ করিতে পারে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় 
গারস্থ দায়িত্ব হইতে মুক্ত বলিয়া তাহারাই প্রকৃত সন্যাসী । 
বিধবা করিয়া ঈশ্বর তাহাদিগের অনিষ্ট করেন নাই । 
সংসারীদিগকে সন্ন্যাসী হইতে হইলে সকল বন্ধন ছিন্ন 
করিতে হয়। বালবিধবাগণ ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সকল 
আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছে । কেন তোমরা আমাদিগকে 
অজ্ঞতার মধ্যে রাখ এবং কুপথে চালিত কর? বাল- 
বিধবাদিগকে সুশিক্ষা দেও, তাহারা দেশে নব জীবন 
আনয়ন করিবে। 

মন্থ কি একথা বলেন নাই, যে একটা নারীর দীর্ঘ 
নিঃশ্বাস যে গৃহে পতিত হয় সে গৃহ বিনাশ প্রাপ্ত হয়? 
ভারতে এখন কত তরুণী সার! জীবন ক্রন্দনে অতিবাহিত 
করিতেছে! ইহাই কি দেশের ছুর্গতির কারণ নহে? 
যদি নারীকে সুশিক্ষা দেও তবে এদেশ কি উন্নতির 
উচ্চতম স্তরে উঠিতে পারে না? হে শিক্ষিত পুরুষগণ ! 
আপনারা এই গুরুতর বিষয়ে চি্ত! করুন এবং এখন 
হইতে স্ত্ীশিক্ষায় মনোযোগী হউন। 


৩৭ 


ভারত-মহিলা । 





-_ আত্মহত্যা না খুন। 

(পূৰ্বপ্রকাশিতের পর। ) bs 

(৩) 
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মানুষের কার্য্য বুঝা ভার। মেরী চলিয়া গিয়াছেন, 
টম্‌ এখনও গৃহে ফিরেন নাই, কিন্ত মট্‌ বাড়ীর ঝি কুমারী 
নেলির সঙ্গে প্রেমালাপ ভুড়িয়া দিলেন। নেলির তাহাতে 
আপত্তি নাই, সেন্গপ আলাপ তার টমের সঙ্গেও চলে। 
উপরদ্ধ সে এক সৈনিক পুরুষের বাগ্দত্! | 

প্বল্‌ দেখি নেলি, তুই কি সত্যি সত্যি আমাকে 
ছাড়া আর কাউকে ভাল বাসিন্‌ না?” মটের এই প্রশ্নে 
যেন নেলির বড়ই রাগ হুইল, সে বলিল, “তা কি ক’রে 
হবে বলুন দেখি, তাও কি কখনও হয়? অসম্ভব!” 

“কেন, এ যে সেদিন তোকে গিজ্জা হইতে সেই 
সৈনিক পুরুষের সঙ্গে হাসতে হান্তে যেতে দেখ্লাম ।” 

“ও কিছু নয়, বুঝ্তে পাচ্ছেন তো। ও সাধারণ 
আলাপ মাত্র।” 

প্তবে তার সঙ্গ একেবারে ছেড়ে দে না ?” 

“ওরে বাপরে, তা হ’লে সে আমাকে একেবারে 
মেরে ফেল্বে। সে কি মান্য? যেন একটা দৈত্তি।” 

“তা হ'লই বা। আমি যদি তোকে এমন জায়গায় 
নিয়ে যাই যেখানে সে তোর কোনও খোজই পাইবে না। 
মনে কর্‌, হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী কোনও স্থানে 
দক্ষিণ আমেরিক| বা আফ্িক11” 

“আপনি আমায় ভয় দেখাচ্ছেন ।” 

“না, সত্যি সত্য, যাবি কি না বল্‌।”” নেলি ভয় 
পাইয়া দৌড়িয়া রন্ধনশালায় পলাইয়! গেল এবং তাহাদের 
প্রেমালাপের উপর হঠাৎ একট! বৃহৎ যবনিক! পতিত 
হইল। 





নি 


(৪) ও 

অকসম্মাৎ বজাঘাত ৷ 
একদিন অতি প্রত্যুযে--অন্তান্ত দিন যখন উঠেন 
তারও পূর্বে উঠিয়া টম্‌ ভীত ও অ্রন্তভাবে ঘণ্টা বাজাইলেন 





এবং নেলি আসিলে তাহাকে  অর্দবসডুটস্বরে জিজ্ঞাসা 
করিলেন--“মটের কি হ'ল?” “ওমা, তিনি কি কাল 
রাত্রে ঘরে ছিলেন না”? এই বলিয়া নেলি দোৌড়িয়া গিয়া 
বাড়ীওয়ালিকে খবর দ্বিল। বাড়ীওয়ালি, “বাপ্রে কাল 
যে কুয়াগা হয়েছিল, ভদ্রলোক নিশ্চয়ই দিক্‌ ভুলিয়া নদীতে 
ডুৰিয়! মরিয়াছেন,* এই বলিয়া হাপাইতে হাপাইতে টমের 


নিকটব্িনী হইল। টস্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিলের 
কুয়ানা ?” : 
“আপনি কি তাহ! লক্ষ্য করেন নাই ?” 


“না, আমি সকাল সকাল এসে পড়া শুনা করে ১১টার 
মধোই ঘুমিয়ে প’ড়েছিলাম, জানালার বাইরে আর নজর 
যায় নাই।” 

পায় হায়, বেচারি বুঝি মারা গেলেন। 
তো রাত্তিরে বাইরে থাকেন না ।” 

“ন! না, এত ব্যস্ত হবার কোনও কারণ নাই। তিনি 
হয়ত কুয়াসায় রাস্তা ঠিক করতে না পেরে কোথাও 
রাত্রি যাপন করেছেন, এখুনই ফিরে আস্বেন এখন,” 
এই বলিয়া টম্‌ শিস্‌ দিতে লাগ্‌লেন, যেন আর কোনও 
চিন্তার কারণ নাই। 

আট্টার সময় মটু রক্সডেলের নামে একখানা চিঠি 
আসিল, খামের উপরে Immediate (জরুরী ) লেখ? 
যখন প্রাতরাশের সময়েও মটু ফিরিলেন না তখন টঙ্্‌ 
চিঠিখানা লইয়! নিজেই ব্যাঙ্কে যাইয়া উপস্থিত হইলেন 
এবং কেসিয়ারের নিকট চিঠিখানা দিয়! উদ্ধিপ্নমনে গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। বৈকালে সহরময় হুলস্থূল পড়িয়া! 
গেল, যে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বহু সহ টাকার নোট ও 
মোহর লইয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। 

কর্তৃপক্ষ চিঠিখানা খুলিলেন। চিঠি বিলিতে একটু 
দেরি হইয়াছিল! কেন না, ঠিকানা অস্পষ্ট ছিল। 
চিঠি রমণীর হাতের, লেখা।... উহাতে লেখা ছিল “পুনরায় 
বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, তোমার সঙ্গে আমার যাওয়া 
হইবে না। আমাকে আর দেখিতে আসিও না, আমাকে 
চিরদিনের মত ভূলিরা ধাও। তোমাকে আমি কখনও 
কুলিব 71” কোনও স্বাক্ষর নাই। 
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হতবুদ্ধি মেরী বলিলেন, তিনি এই পত্রের কোনও 
খবর জানেন না। নেলি জবানবন্দী দিল, যে পলাতক 
কথা মত দক্ষিণ আমেরিকা ও" আফুকার পথে বিশেষ 
অন্থগন্ধান কর! হইল, কোনই ফল হইল না। টম্‌ পিটার্স 
শোকে শু ৰিশ্ময়ে অভিভূত হইয়া ॥ কয়েক মাস 
গত হইল। পুলীস পলাতকের সম্পত্তি হস্তগত 
করিল। ক্রমশঃ সকল গোলমাল থাঁমিয়া গেল। যে 
পলক ৃ 

[4 
অদ্ভুত স্বপ্ন । 

একদিন টম্‌ পিটার্সের সঙ্গে মেরীর দেখা হইল ৷ 
বছদ্দিন পরে মেরী শয্যাত্যাগ করিয়াছেন। মটের 
নিরুদ্দেশের পরে লজ্জায় তিনি বহুদিন ঘরের বাঁছির হুন 
নাই, শয্যাশায়ী ছিলেন৷ মটের নির্দ্দোষখিতা সম্বন্ধে এখনও 
তাহার আশা আছে। কিন্তু সেই চিঠির কথা মনে 
পড়িলে আর তার শরীয়ে রক্ত থাকে না, জল হুইয়া যায়। 
তারপর নেলির জবানবন্দী। যাহা হউক মেরী টমের 
অভিবাদন প্রত্যাখ্যান করিলেন না। তীর বিশ্বাস টম্‌ এই 
বহন্তের অন্ততঃ কিঞ্চিৎ পরিজ্ঞাত আছে এবং টমের 
সঙ্গে ভাব করিলে মটের খবর জানিতে পারিবেন। 
বিশেষতঃ টমের বেশের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে এবং সুখে 
আর সেই মাটির পাইপ্‌ নাই । তাই হৃদয়ের ভাব চাপিয়া 
মেরী টমের দিকে হস্ত প্রসারণ করিয়! দিলেন । 

“আপনি কি মটের কোনও খবর জানেন ?” টমের এই 
প্রশ্নে মাতিশয় বিরক্ত হুইয়! মেরী বলিলেন, “আপনি কি 
আমাকে তার সহকারিণী মনে করেন?” টম্‌ অপ্রস্তুত 
হইয়া প্রত্যাত্তর করিলেন, “না তা বলিতেছি না, আপনার 
কাছে চিঠি লিখিতেও পারেন, আপনি তো আর পুলীসে 
খবর দিবেন না?” 

“কেন, খবর দেব না? তিনি নির্দোষী হইলেও, 
দোষ ক্ষালনের জন্ত আদালতের সন্মুখীন হওয়া তাহার 
কৰ্তব্য ৷” 

“আপনার কি এখনও বিশ্বাস, মটু নির্দোষী ?”” 







₹__ পনিশ্চ্নই ! আপনার কি তাই বিশ্বাস নয়?” 
.. শবিষ্বাস করিতে পারিলে স্থখী হইতাম। কিন্ত 
বোধ হয় সে পথ আর নাই! হায় হতভাগা মটু! ধন্ত 
আর্থ! তোমার অসাধ্য কর্ণ্ম নাই, কত সাধু সজ্জন 
তোমার প্রগোভনে পাপপক্কে নিমগ্ন হইতেছে !”” 

দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। টম্‌ ঘন খন 
মেরীদের বাড়ী যাইতে লাগিলেন । ক্রমে মেরীর মনে 
হইল, মট্‌কে বিশ্বাস করা ভাল কাজ হইয়াছিল ন|। 
আরও মনে হইল টম্কে অবিশাস করাটা ভাল হয় নাই। 
সেল্গন্ত তার মনে অনুতাপ হইল, অনুতাপ হইতে টমের 
প্রতি শ্রদ্ধা আসিল এবং শ্রদ্ধা হইতে ভালবাসা জন্মিল। 
স্থতরাং টম্‌ যখন ভালবাসা জানাইলেন--যে ভালবাসার 
চিহ্ন প্রথম দিন হইতেই বিদ্যমান ছিল, মেরী আর তাহা! 
প্রত্যাখ্যান করিলেন না। ব্যবসাদার পিতা অনলে ইন্ধন 
যোগাইতে লাগিলেন এবং উভয়ের মধ্যে বিবাহ স্থির হুইয়! 
গেল। টম্‌ দেখিলেন তাহার যথেষ্ট আয় আছে, স্কুতরাং 
বিবাহে আর বিলম্বের প্রয়োজন কি ? 

কিন্ত মেরীর ভাগ্যে সুখ নাই। যেদিন হইতে টমের 
সঙ্গে তাঁহার বিবাহের কথা স্থির হইল সেই দিন হইতেই 
তাহার পুরাতন স্বতি সকল নবীতৃত হুইয়| উঠিল। 
নানারূপ অন্তত চিন্তায় তাহার মন আলোড়িত হইতে 
লাগিল। সময়ে সময়ে তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন 
মট, আসিয়া তাহাকে ধম্কাইতেছেন। বিবাহের দিন 
যত নিকটবর্তী হইতে লাগিল, তাহার অশাস্তিও ততই 
বাড়িয়া উঠিল। আগামী কল্য বিবাহের দিন। আজ 
বৈকালে মেরী ও টম্‌ টেম্স্‌ নদীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, 
হোটেলে আহার করিয়া রাত্রে ফিরিয়া আসিয়্াছেন। 
মেরীর চক্ষে ঘুম নাই। একটু তন্দ্রা আসে, কার যেন 
পদশব্দে তাহা ভাঙ্গিয়া যার । অবশেষে শেষ রাত্রে তাহার 
একটু ঘুম আসিল। তিনি এক ভীষণ স্বপ্ন দেখিলেন। 
দেখিলেন মটু তীহার শয্যার পার্শ্বে দাড়াইয়া তাহার দিকে 
কট্‌মট্‌ করিয়া তাকাইতেছেন। তাহার সর্বাঙ্গ হইতে জল 
ঝর ঝার করিয়! পড়িতেছে। ভয়ে আড়ষ্ট হইয়! মেরী 
প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কি পলাইবার পথে জলে ডুবিয়া 
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4. 
মরিয়াছ 1” উত্তর হইল “আমি কখনও ইংলণ্ড পরিত্যাগ 
করি নাই!” “ইংলও পরিত্যাগ কর নাই?” বলিয্মাই 
যেন মেরীর দীত লাগিল। তৃত তাহার দিকে অনিমেষে 
তাকাইয়! রহিল, কোনও কথা বলিল না'। 

“তবে এত দিন কোথায় ছিলে ?' “মতি কাছে, 
তোমার সঙ্গে সঙ্গে ।” “তবে কি টম্‌ তোমাকে. টাকার 
লোভে হত্যা করিয়াছে ?” মটু অতি খেদের সঙ্গে মাথা 
নাড়িয়! সম্মতি জানাইলেন । মেরী বলিলেন--“আমি ততো 
তাকে পূর্ব হইতেই অবিশ্বাস করিয়াছিলাম !”” “তুমি 
তাহাকেই তো বিবাহ করিতে যাইতেছ” ভূত, দৃঢ়ভাবে 
উত্তর করিল। পন না, মটু, আমাকে ক্ষমা কর, আমি 
তাহাকে বিবাহ করিব না।” এই বলিয়! মেরী চীৎকার 
করিয়! উঠিলেন, তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল! তখন বেলা 
হইয়াছে, পিতার সঙ্গে পরামর্শ করিবার কথা মনেই 
আসিল না, ভক্মবিহ্বল মেরী পুলীসে যাইয়া স্বকীয় সন্দেহ 
ব্যক্ত করিলেন। খানাতল্লাদীতে টমের গৃহে ব্যাঙ্কের 
নোট ও হারান কাগজ পত্র, মুদ্রা পাওয়া গেল। মেরীর 
স্বপ্ন লোকের মনের মধ্যে বসিয়া গেল। এখন টেম্সের 
মৃতদেহের উপর পুলীসের দৃষ্টি পড়িল। মটের মৃতদেহ 
পাইতে বিলঙ্ক হুইল না। এত দিনের মৃতদেহের, মুখ 
চেনা গেল না, বুকের পকেটে নোট্বুক দেখিয় সকল 
সন্দেহ দূরীভূত হইল। মেরীর বিশ্বাস, মট. কোনও 
সরকারী কাজের জন্তই টাকা গৃহে আনিয়াছিলেন, টাকার 
লোভে টম্‌ কুযাপার ক্ুযোগে মট্কে সান্াত্রমণের সময় 
টেম্স্‌ নদীতে ফেলিয়! দিস! টাকা আত্মমাৎ করিয়াছে। 
ছুরীর! রায়. দিলেন, যে মট্‌ টমের সঙ্গে ভাগ করিয়া লইবার 
জন্যই বাঁ পলায়ন করিবার জান টাকা আনিয়াছিজেন,। 
টম্‌ এক! সক টাকা লইবার জন্ত মটকে হত্যা: করিয়াছে; 
মেরীর প্রতি ভালবাসা হত্যার অন্যতর কারগ। সুতরাং 
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অপরাধীর আত্মকথা | 
তাই পাঠক, তুমি যখন এই গল্প পড়িবে তখন আনি - 
পরলোকে, কিন্তু কোন্‌ পাণে, তাহ! তুমি আঁনিলে লা 
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আমাকে জজ ও দ্ুরী নিজেকে হত্যাকরার অপরাধে 
ফাঁসী দিয়াছেন। টম্‌ পিটার্স আর মট, রক্সাডেল্‌ ছুই 
জন নয়, একই [বাক্তি। আমিই রক্সডেল, আমিই 
পিটার্স। যৌবনে যখন গৌফদাড়ী উঠিল না, সৌন্দর্য 
বৃদ্ধির জন্য আঁর্পা গৌঁফ্দাড়ী পরিতে আরম্ভ করিলাম। 
ব্যান্কের ম্যানেজার হইবার পর এক দিন গৌফ্দাড়ী 
খুলিয়া স্বীয় চেহারা! দেখিয়া এক খেয়াল চাপিল। দাড়ী 
খুলিয়া ফেলিলে তে আর কেহই চিনিতে পারিবে না। 
খেয়াল পাকা মতলবে পরিণত হইল। তার পর ছুই নামে 
দুই জনের চার্জ দিয়] এক ঘরে বাস করিতে লাগিলাম। 
যে কয় দিন বাড়ীওয়ালীর বাড়ীতে ছিলাম, আমাকে যথেষ্ট 
মাথা ঘামাইতে হইয়াছে। কিন্তু কেহ সন্দেহ করে নাই, 
কেহ টম্‌ মট্‌কে এক সঙ্গে কখনও দেখে নাই। বাড়ী- 
ওয়ালী সন্দেহ করিবার সুযোগ পায় নাই। আমাদের 
_ আহারের ঘরে কাহারও প্রবেশ নিষেধ ছিল! যখন একত্র 
ডিনার খাইতাম, ছুই গলায় কথা বলিয়া হাসিয়া একাকার 
করিতাম। অধিকাংশ সময় বিভিন্ন সময়ে আহার 
করিতাম। টম্‌ গির্জায় যাইত না, শুইয়া থাকিত। 
মট, সাজগোজ করিয়! গির্জায় যাইত। বেশ বদ্লাইবার 
সাজ সরঞ্জাম ও কৃতিত্ব আমার যথেষ্ট ছিল, এক মুহুর্তে 
পিটার্স রব্মডেলে পরিণত হইত। আমি রক্সডেলের 
পলায়ন সাবাস্ত করিলাম, নেলিকে সঙ্গে . যাইবার জন্য 
বলিলাম এবং সেই 101)৩0196 পত্র জাল করিয়া! 
পোষ্ট করিলাম । মটের পলায়নের দিন তাহার কাপড় 
চোপড় টেম্‌সে বিসর্জন দিবার জন্য গেলাম, কুয়াসায় 
_ কে যেন আমার হাত হইতে তাহা ছিনাইয়া লইল। এখন 
দেখিতেছি সে হতভাগ্য সেই কাপড় পরিধান করিয়াই 
যারা পড়িয়াছে। কিন্তু মেরীর প্রেমই আমার সর্ধ্বনাশ 
করিল। মট. লীলা শেষ হইল, কিন্তু মেরীকে ভুলিতে 
পারিলাম না। একবার তাহার সঙ্গে বিবাহ হইয়া গেলে 
আর তাহার কাছে রহস্ত ভেদ হইলেও কোন ভয় 
ছিল না। 
যাহা কুলায়. তাছ! করিয়াছিগাম, আটু ঘাট সব 
বাধিয়। ছিলাম। কিন্তু মানুষের উপরে যে এ$জন 





কিন্তু তাহা হুইল না। মানুষের বুদ্ধিতে ' 





ভোগ ! একটা বালিকার স্বপ্ন নিয়মিত করিবার ভার 
মানুষের হাতে নাই। সকল কথা প্রকাশ করিয়া 
হইত চৌর্ঘাপরাধে কারাবাস। তাহা অপেক্ষা মৃত্যু 
শ্রেয়ঃ! তবুও একটা চিন্তা আমাকে ত্যাগ করিতেছে 
-প্ীবীরে্্রনাথ চৌধুরী । 


গান্ধারী। 


(>) 
মঙ্গল-উৎসব মাঝে মন্থর গমনে 
দিল দেখা হিরণ্যয়-রথ, 
ধ্বনিল অযুত শঙ্খ গভীর স্বননে, 
পুষ্প-মাল্যে আবরিল পথ! 
বিশ্ময়-আনন্দে রাজ-দম্পতির পানে 
নেহারিল লক্ষ নরনারী-_. 
বসে আছে অন্ধনৃপ ধৃতরাটর-বামে 
বন্ধ-নেত্রা নবোঢ়। গান্ধারী ! 
(২) | 
সজ্জিত বিশাল চমু, ধ্বনি দশদিশ 
বাজিতেছে সমর-বাজনা, 
মহারাজ ছুর্ষ্যোধন বিজয়-আশীস্‌ 
মাতৃ-পদে করিল! ঘাচন1! 
ভাবী অমঙ্গল-ভয়ে উঠে ঝঞ্চ| বুকে, : 
অর্তে মুছি’ নয়নের বারি 
“যথা ধৰ্ম্ম তথা জয়” ধীরে স্লান মুখে 
কহিলেন জননী গান্ধারী ! 
(৩) 
উঠিতেছে রণ অবসানে, | - 






মুখর বিহগবৃন্দ হরে দুখ-গ্রানি, 
বহে সদ! মৃদুল সমীর ! 
তাজি” সুখ-রাজ-ভোগ কুটীর-প্রাঙ্গনে 
'_ ক্কষ্গাজিন পুলকে বিস্তারি'__ 
পতি সার্গে আমরণ যুক্ত প্রাণ-মনে 
ধ্যান-মগ্পা মহিষী গান্ধারী ! 
ls শ্রীজীবেন্্কুমার দত্ত । 


আদর্শ দাম্পত্য জীবন । 
_ অষ্টম পরিচ্ছেদ_তপস্যার আরম্ভ । 


দেবি, এবার যখন বাঁকিপুরে ফিরিয়! 'আসিলাম, 
তখন কত বড় পরিবর্তন হুইয়। গিয়াছে! অনস্তকালের 
জন্য আত্মিক মিলনের ব্রত লইয়াছ ; তুমি নূতন মান্য 
হইয়া গিয়াছ। মধ্যে মধ্যে তুমি ম্লান হইতে । মলিন 
সুখ দেখিলেই আমার মনে হইত, বোধ হয় অধিক চাপ 
“দেওয়া হইতেছে। বন্ধুরাও সেই কথা বলিতে লাগিলেন । 
স্কৃতরাং আধ্যাত্মিক আহার সংগ্রহ করিবার জন্য কায়- 
ষনোবাকো চেষ্ট|! করিতে লাঁগিলাম। বেখানে যাহা ভাল 
পাইতাম, একাস্ত হৃদয়ে তোমাকে উপহার দিতে 
শাগিলাম। মনের ক্ষোভ ক্রমশঃ দূর হইতে লাগিল । 
: ভক্তচরিত্র পাঠ, সাধুসঙ্গ সম্ভোগ, সকাল সন্ধ্যায় নাম 
গান করা, খুর ভোরে আলোচনা করা, এ সকলই 
আরম্ভ হইল। আর শেষ জীবন পর্খান্ত ইহাতেই 


9৪৯ 


'লাগিলে। 


তোমাকে সন্তষ্ট রাখিত। নিশা অবসানে মনের ভার 
ও দুঃখ সকলই তুমি বলিতে । কি উপায় অবলম্বন 
করিতে হইবে, আমার সাঁধামত তাহা, বলিয়া দিতাঁম। 
যখন পারিতাম না, ছুজনে মিলিয়া প্রার্থনা করিতাম। 
এইরূপ সমুদায় শারীরিক অভাব ক্রমে ভুলিয়া যাইতে 
লাগিলে, এবং সেবার ধর্শ্মে অঙ্গ ঢালিয়া দিতে শার্মগলে। 
সম্তানদিগকে ভালবাসিতে কিন্ত আমার মনে হয়, আমায় 
প্রতি ভালবাসা বাড়িতে লাগিল। তুমিও জানিতে, 
আমার শরীরের অভাব হইলে কেবল একমাত্র স্বর্গীয় থানে 
সে অভাব দূর করিতে পারে। সংসার পথে চলিয়! মন 
ক্লান্ত হইলে প্রায়ই বলিতে, “চল একবার গাড়ী করিয়া 
বেড়াইয়া আলি।” অল্লেতেই তুমি সফলযত্ব হইতে। প্রসন্ন 
চিত্তে আবার' দৈনিক পরিশ্রমে নিযুক্ত হইতে । যখন 
শারীরিক ভাব অধিক জাগরিত হইয়! উঠিত, নিজগুণে 
তুমি মহাত্রতের কথ স্মরণ করাইয়া দিতে; এবং মায়ের 
মত আমাকে রক্ষা করিতে। 

এ সময়ে আমাদের মনের আগুণ কিরূপে জলিত, 
কে নির্বাণ করিত, কোথা হইতে শাস্তিপলিলে অভিষিক্ত 
হইতাম, ও নূতন উৎসাহের সহিত আবার দুজনাই 
চলিতাম, তাহা কেহই জানিতে পারিত ন! । 'না জানিবার 
কারণও ছিল। যদি ব্রত ভঙ্গ হয়, সমুদয় নষ্ট হইরে, 
হান্ঠ।স্পদ হইবে, এ ভয় ছিল। তখনকার চোখের 
জলের কথ! কেবল তুমি আমি জানিতাম) আর ভগবান 
জানিতেন। 

এই সঙ্কলের সঙ্গে সঙ্গে তোমার আধ্যাত্মিক শক্তি যেন 
বিভিন্ন দিক দিয়! ফুটিয্না উঠিতে লাগিল।: ইহার পুর্বে 
কখনও নিজে উপসনাঁর কায কর নাই। এখন হইতে 
অনেক সময় তুমি উপাসন! করিতে, আমি যোগ দিতাম । 
প্রাণে সংগ্রাম ছিল, আকুলতা ছিল, তাই তোমার সজীব 
উপাসনা দুজনকেই অতি সরস রাখিত। ক্রমে অন্যের 
বাড়ীতে গিয়! পারিবারিক উপসনাম সাহায্য করিতে 
প্রতিদিন রাজপথে হাটি! ভাই পরেশনাথের 
বাটাতে উপাসনা করিতে যাইতে । 

১৮৮৩ সালে ভগবান আর একটা পরীক্ষা আমিলেন। 









. এই পরীক্ষাতে বুঝিতে পারিলাম, তুমি আমা অপেক্ষা 
কত শ্রেঠ। আগষ্ট মাসে দ্বিতীয়! কন্তা সরোজিনীর জ্বর 
হয়। একদিন খুব বাড়িল। প্রাতঃকাঁলে পরেশ বলিলেন 
"বিপদের আশঙ্কা আছে, আজ আফিসে যাইবেন না|” 
আমি বাটাতেই রূহিলাম। বিকালবেলা! ইউরীমিয়! 
হইয়া উদর স্ফীত হইল। আরও দুইজন ডাক্তার আঁসি- 
লেন। ওষধ প্রয়োগে স্ফীত উদর কমিয়া গেল বটে, 
কিন্তু সেই সঙ্গে নাড়ীও বসিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় হইতে 
ঘৰ্ম্ম হইতে লাগিল। রাত্রি প্রায় ১১টার সময় জীবনের 
আশ! চলিয়া গেল। সরোজিনীর কোন শেষ ইচ্ছা 
আছে কিনা, আমার মাতা তাহাকে জিজ্ঞাস! করিলেন । 
সরোজিনীর জন্ত নূতন সোণার হার গড়ান হইয়াছিল, 
সরোজিনী তাহাই চাহিয়া লইলেন। কিছুক্ষণ পরে 
হার ফিরাইয়া দিয়! বলিলেন, “রাখিয়া দাও, ছোট ভাইরা 
পরিবে।” এই কথা শুনিয়া আমার চক্ষে জল আসিয়া 
ছিল। তুমি কোথায় ছিলে, আমার সেই চক্ষের জল 
দেখিবামাত্র আসিয়া আমাকে সঙ্কেত করিলে) প্রাঙ্গনে 
ডাকিয়া লইয়া! গিয়া বলিলে, “তুমি গৃহকর্তা, তুমি যদি 
এ সময়ে একটু দুর্বলতা দেখাও, সকলে হাল ছাড়িয়া 
দিবে, কন্তার প্রতি কর্তব্য করা হইবে না।” তারপর 
আমাকে ডাকির! উপাসনার ঘরে লইয়া গেলে। তাই 
দেখিয়া ভাই পরেশও সেখানে গিয়া বসিলেন। আমরা 
সকলেই ছোট ছোট: প্রার্থনা করিলাম। আমার মন 
খুব ভাল হইল। আবার কন্ঠার পার্শ্বে গি়! সেব। করিতে 
লাগিলাম। মে দিন কতবার যে আমরা উপাসনাগৃহে 
গিয়াছিলাম ও কতবার প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহা গণন। 
করিয়া রাখিলে ভাল হইত । লোকে চিকিৎসক পরিবর্তন 
করিতে বলিতেছিল ; তুমি স্থিরভাবে সব শুনিতেছিলে, 
কিন্তু চঞ্চল হইতেছিলে না। অবশেষে কয়েকদিন পরে 
সরোজিনী আরোগ্য লাভ করিলেন, আমাদের সকলেরই 
বিশ্বাস বাড়িল। 

ইহার করেক দিন পরে পরেশের দ্বিতীয় সন্তান 





সম্ভাবন! কম, তাই তুমি তাহাকে নিজ বাটীতে বাহিরের 
ঘরে আনিলে ও সেবা করিতে লাগিলে। দেখিতে 
দেখিতে তাহার বড় কন্তাটীরও কলেরা হইল। তখন 
তুমি বড় কন্তাটীকে বাটার ভিতরে লইয়া! গেলে; নিজের 
শিশু সম্তানটীকে অন্ত বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলে। সমুদয় 
সেবার ভার আপনার স্বন্ধে লইলে। অনেক পরিশ্রম 
ও যত্বের পরে ছুটি সম্তানই ভাল হইয়া উঠিলেন। আমি 
দেখিলাম, তুমি কিরূপ স্থিরভাবে এরূপ বিপদের সময় 
সমুদয় কর্তবা সম্পন্ন করিতে পার । এই সকল কার্ধ্য 
করিবার সময় আমাকে কিছু বলিয়| দিতে হইত না। 
তুমি নিজেই সমুদায় মীমাংসা করিতে, ও যাহা! যাহা 
প্রয়োজন, করিয়া যাইতে। ভাই পরেশ এবং ভগিনী 
মহালক্মমী এই সুত্রে চিরদিনের জন্য আমাদের আপনার 
হুইয়! গেলেন । 

এ পর্য্যন্ত আমর! ব্রাহ্মদমাজে আসিয়া কোনও বিশেষ 
সামাজিক অনুষ্ঠান করি নাই। এখন জ্যোষ্ঠা কল্তা 
সুসারের বিবাহ উপস্থিত হইল। কন্ঠার জন্ত পাত্র 
সন্ধান করিতে হইল না। স্থসারকে জিজ্ঞাস! করা হুইল ॥ 
সুসার তোমার কাছে বৃন্দাবনের নাম লিখিয়া দিলেন ॥ 
বাকিপুরের বালিকা বিদ্যালয়ের তখন ভাল অবস্থা ছিজ- 
না। তাই কন্তা সুসারকে বাটীতে শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত 
করা হইয়াছিল; বৃন্দাবন শিক্ষকের কাজ করিতেন । 
তুমি বই অন্য কোনও মাতা নিশ্চয়ই এই বিবাহের প্রস্তাবে: 
আপত্তি করিতেন । তুমি কুলীন বন্ধিষ্ণু কায়স্থ পরিবারের 
কন্তা, প্রতাপাদিত্যের বংশীয় স্বামীর গৃহিণী ) তুমি কিরূপে 
মৌলিক সদেগাপ বংশে কন্তা পাত্রস্থ করিলে ? এমনও 
নয় যে বর ধনী বা বিলাত ফেরত । ধনহীন বা অল্পজ্ঞান 
Ee RET OT 
ইচ্ছা জানিয়াই তুমি. এ বিবাহ দিয়াছিলে। ভবিষ্যৎ 
ফল * দেখিয় লোকে' বলে, যে এ বিবাহে বিধাতার ইচ্ছা 
বুঝা হয় নাই; তুমি ও আমি উভয়েই বুঝিতে তুল 
করিয়াছি। দেবি, তুনি আমাকে চেন, আমিও তোমাকে 


কলেরা রোগে আক্রান্ত হইলেন যে গৃহে তিনি _ + বিবাহের পর বীর! হসারয়লিনীর জীবিভাবস্থারই ভাহার বারী 


অবস্থিতি করিতেছিলেন সেখানে থাকিলে বীচিবার 


ছিন্দুসমাজে গিয! পুননরা বিবাহ করিয়াছিলেন । : সঃ সঃ 





লন তুমিও ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিয়াই অগ্রসর 
হইয়াছিলে, আমিও তাহাই করিয়াছিলাম। ফলাফল 
তাহার হাতে ছিল, এখনও বলি, তাহারই ইচ্ছা পূর্ণ 
হইয়াছে। 

২৭শে মে, ১৮৮৪, সুসারের বিবাহ হয়। এই বিবাহের 
পর্বে যখন সব আয়োজন হইতেছিল, তখন দেখিতাম, 
সমস্ত দিন তুমি দাসীর মত পরিশ্রম করিতে) আবার 
আসিতে ৷ 'মেরী-প্রক্ৃতি ও মার্থা-প্রক্কৃতি * যেন তোমাতে 
মিশ্রিত হইয়াছিল । বিবাহের লুচি তুমি নিজে ভাজিয়া- 
ছিলে। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সন্ধার সময় 
শরীরের শ্রাস্তিবশতঃ তোমার নিদ্রা আকর্ষণ হইল। 
তুমি একজন মহিলাকে বলিলে, “দিদি, ৫ মিনিট নিজ্রা 
যাই ৷’ এই বলিয়া অঞ্চল বিস্তৃত করিয়া উন্ুনের পার্খবে ই 
শয়ন করিলে। অল্পক্ষণ পরেই জাগরিত হইলে, এবং 
বলিলে, ‘আঃ বাঁচিলাম। আবার পূর্বের মত কায 
করিতে লাগিলে। 

বিবাহের পর স্ত্রী আচারের দিনে তুমি কি করিলে? 
অন্য কোনও বস্ত্র কিংবা দানসামগ্রী না দিয়া তুমি বর 
কন্যাকে গেরুয়া ও একতন্ত্রী দিয়! সাজাইলে। কারণ, 
গরেরুয়াই তোমার চক্ষে সর্ববাপেক্ষ। বহুমূলা বক্স, ও একতন্ত্রী 
তোমার বিচারে সর্বাপেক্ষা মিষ্ট বাদ্য যন্ত্র। তাহার পর 
আশীর্বাদ করিবার সময় পুরস্ত্রীরা একত্রিত হইলে সকলের 
সঙ্গে দণ্ডায়মান হইয়া তুমি বর কন্যার কল্যাণের জন্ত 
প্রার্থনা করিলে। বৈরাগা এবং প্রার্থনা ভিন্ন কোনও 
কাজ তোমার হইত না, বিবাহও হইল না। এরূপ 
প্রার্থনায় কাহারও কাহারও আপত্তি হুইয়াছিল। 
তাহাদের মতে তখন প্রার্থনা করিবার সময় নহে। কিন্ত 
যখন কর্তব্য মনে হইত, তুমি কাহারও কথা গ্রাহথ করিতে 





সর ন। মেরী চিন্তাশীলা ও নীরবসাধনপরারণা এবং 
া্থ। কর্সব্ন্ততার জঙ্ক প্রসিদ্ধ ছিলেন। ভাঃ মঃ সঃ । 


১৪৩ 
নারীই উঠিতেন না; কিন্ত তুমি আপনাকে সমাজের 
একজন লোক মনে করিতে, এবং প্রত্যেক সামাজিক 
উপাসনায় সাধারণ প্রার্থনার সময় পুরুষের সঙ্গে দীড়াইয়া 
প্রার্থনা করিতে । এজন্য তোমাকে অনেক নিন্দা ও 
ভৎসন! সহ করিতে হুইয়াছিল। 

: ইহার পরে বীকিপুর নয়াটোলাতে আমাদের নিজের 
বাড়ী হইল। তুমি গৃহ-প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান করিলে । গৃহের 
সর্বোৎরুষ্ট ঘরটীকে ঠাকুর ঘর বলিয়া নির্দিষ্ট করিলে। 
যতদিন পৃথক দেবালয় প্রস্তত না হইল, ততদিন এ 
উপরের ঘরেই উপাসনা হইত । শয়নের একটু কষ্ট হইত, 
কিন্তু তুমি তাহা গ্রাহ করিতে না। এখানে আসার পর 
হইতে পলীস্থ সমুদয় ব্রাহ্ম পরিবার গুলির বিশেষ তার 
তোমার উপর পড়িল। সকলের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক 
অভাবের খোঁজ লইতে। প্রচার আশ্রমের সংবাদ 
তুমি লইতে । তাহার! বলিতেন না, স্থৃতরাং দিজেই 
তাহাদের ভাগারে গিয়া দেখিতে, কিসের অভাব আছে। 
যাহা জানিতে পারিতে, আমার কাছে বলিতে, ও আপনার 
ভাণ্ডার হইতে অনেক সময়ে প্রয়োজনীয় বস্তু প্রেরণ 
করিতে । প্রয়োজন মত প্রতিবেশীদিগকেও আপনার 
ভাণ্ডার হইতে বস্তু যোগাইতে। তাহারা প্রত্যপণি 
7: আনন্দে গ্রহণ করিতে, কিন্তু নিজে চাহিতে 

, অথবা নিজের অভাব হইলে কাহাকেও জানিতে 
ial 

এ BIOS BS 
সংসারের মাসিক আয় ব্যয়ের এষ্টিমেট্‌ প্রস্তুত করিতে- 
ছিলাম। আমার শ্রম দেখিয়! তুমি বলিলে, “আমাকে 
একাজ দিয়া কি বিশ্বাস করিতে পার না?” আমি 
বলিলাম, “পারি, কিন্ত পাছে গোলমাল হয় তাই তোমাকে 
এতদিন দিই লাই।”” অতঃপর সমুদয় অর্থব্যয়ের ভার 
তোমারই হইল। প্রথমে তুমিও লইতে ভীত হুইয়াছিলে 
আমি আশ্বাস দিলাম। তুমি সেই যে অর্থব্যয়ের তার 
লইলে, শেষ পীড়া পর্য্যন্ত অল্লান বদনে সে ভার বহন 
করিয়াছিলে। একদিনের তরেও আমাকে ভাবিতে 
দাও নাই। আর ব্যয়ের কোন বিশুদ্ঘলাও খটে নাই 









আর মা দিন বিরক্ত করিতে 
না, কিছা প্রাণাস্তেও বাজার হইতে ধারে জব্যাদি আনিতে 
না। ইহাতে এই শিখিলাম, নারীকে দায়িবপূর্ণ কাজ 
দিয়! বিশ্বাস করিলে তিনি সে বিশ্বাসের উপযুক্ত হইতে 
পারেন। সংসারের কঠিন দুর্ভাবনা হইতে আমাকে 
মুক্তি দিবার জন্ত ভূমি এই ভার আপনি লইলে। যখনই 
আমাকে রাজকীয় কার্য্যতারে অধিক প্রপীড়িত দেখিতে, 
প্রাগই বলিতে, কবে আমার সেই ক্ষমতা হইবে, যখন এ 
পরকল বিষয়েও তোমাকে আমি সাহায্য করিতে পারিব। 


সাময়িক প্রসঙ্গ । 


জাতীয় মহাসমিতি-_গত ডিসেম্বর মাসে কাশী- 
ধামে জাতীয় মহাঁসমিতির একবিংশ অধিবেশন হইয়াছিল। 
পুনানিবাসী মহারাষ্ট্রবাহ্মণ সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত রামক্কষঃ 
গোখলে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান 
সময়ে স্বাথত্যাগ, শিক্ষা ও প্রতিভাবলে ইনিই আমাদের 
স্বদেশসেবক দলের শীর্ষস্থানীয় । ভবিষাতে ইহার জীবন- 
কাহিনী আমাদের পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার দিবার 
ইচ্ছা আছে। ইহার নেতৃত্বাধীনে এই বৎসর মহাসমিতির 
কাৰ্য্য অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হুইয়াছিল। প্রায় দশ 
হাজার পুরুষ ও মহিল! এবার মহাসমিতির অধিবেশনে 
উপস্থিত হুইয়াছিলেন।- সভাপতির বক্তৃতা অত্যান্ত 
পাণ্ডিত্য, উদ্দীপনা এবং চিন্তাপূর্ণ হইয়াছিল। ভারতের 
লকল প্রদেশের নেতৃবর্গই মহাসমিতির অধিবেশনে 
উপস্থিত হুইয়াছিলেন। 


ভারতীয় সমাজ সংস্কার-সমিতি--বোধাই 
- হাইকোর্টের ভূতপূর্ব জজ পরলোকগত মহামতি রাণাডে 
এই সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে 
গারিয়াছিলেন, যে'আমাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থার উন্নতি 
না হইলে আর কোন উন্নতি সম্ভবপর নয়। এন্ত জাতীয় 
মহাসমিতির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এই সমিতি 
স্থাপন করেল বর্তমান সময়ে বোশবাই হাইকোর্টের অন্যতম 


বিষয়ক প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করেন। নবন্ধর নিবাসিনী 
শ্রীমতী শাস্ত্রী দেবী হিন্দি ভাষায় এই প্রস্তাবের সমর্থন, 
করেন। “ভারতী” সম্পাদিকা নাহোযবাদিনী ঞমতী 
সরলা দত্তচৌধুরী (তৃততপূর্ব সরলা দেবী) ও পুনা 
অনাথাশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীমতী তারাবাই ওয়ানবে ইংরেজী 


ভাষায় এই প্রস্তাবের পোষকতা করেন। 
পুরুষও এবিষয়ে বক্ত তা করিয়াছিলেন । 

ভূতপূৰ্ব অস্তংপুর সম্পাদিকা, প্রীহট্রবাসিনী রত 
হেমস্তকুমারী চৌধুরী হিন্দি ভাষায় অবরোধ প্রথার 
কঠোরতা! দূরীকরণ বিষয়ক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। 
সভাপতি মহাশয়ের স্থশিক্ষিত| পত্নী ও অপর কয়েকজন 
বক্ত! প্রস্তাবের পোষকতা করেন। 

সমিতির কার্য্যে এই বৎসর মহলা বেগ যোগ 
দিয়াছিলেন তাহ! বিশেষ আশা প্রদ্দ। ৪ 


এ 
সমিতির বিংশতি অধিবেশন _ উপলক্ষে বোদ্বাই নগরে 
মহিলাগণের এক সক্মিলনী হুইয়াছিল। ভারতবর্ষের 
প্রদেশের মহিলাগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা, স্থাপন ও সকলের 
সমবেত শক্তি ছার নারী জাতির ও দেশের কল্যাশ 
সাধনই এই সমিতির উদ্দেগ্ধ। এ বৎসর যুক্ত প্রদেশ- 
নিবাসিনী শ্রীমতী রামছুলারি_-দোবে ও পরীদতী ভুণনা 


কয়েকজন 










‘The woman's cause is man's ; they rise or sink 
‘Together, dwarfed or God-like, bond or free ; 
11 she be small, slight-natured, miserable, 

How shall men grow ? 






Tennyson. 





১ম ভাগ । | 


ফান্তুন, ১৩১২ । 





| ৭ম সংখ্যা । 








নারীর মখিত্ব। 


পতি-পত্নীর সম্বন্ধ নির্দেশ করিতে গিয়া প্রাচীন 
শাস্্কারেরা বলিয়াছেন, 

ছায়েবান্ুগতা স্বচ্ছ! সথীব হিতকর্শাস্থ ৷” 

অর্থাৎ “পরী ছায়ার ন্যায় পতির অন্থুগামিনী হইবেন, 
পতির নিকটে সর্ব স্বচ্ছ থাকিবেন, এবং সর্বপ্রকার 


পত্নী, এই নিয়ম থাকিবে । দ্বিতীয়তঃ- স্বচ্ছতা প্ররুত 
বন্ধুতার প্রধান উপাদান, সুতরাং, তাহা থাকিবে। 
তৃতীয়তঃ__সংসারের সর্ববিধ কর্তব্য পালনে ও পরোপকা'র- 
ধৰ্ম্মে নারী পতির সখী ব. পরামর্শদায়িনী থাকিবেন । 

" এখানে: শীক্সরক।র মানবপ্ররুতি বিষয়ে নিজের অদ্ভূত 
অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন । নারীর সিত্ব যে কেবল 
নারীর জন্যই প্রয়োজনীয় তাহ! নহে, পুরুষের পক্ষেও 
তাহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে । নারী হইতে বিযুক্ত 
থাকা ব। দুরে থাক! পুরুষের. পক্ষে শরেয়্কর. নহে; 


অথবা নারীর পরামর্শবিহীন হইয়া কাজ করা পুরুষের 
পক্ষেও নিরাপদ নহে। নারী-প্রক্কতির গুঢ়তত্ব যাহারা 
জানিয়াছেন তাঁহারা জানেন, যে পুরুষে ও নারীতে এই 
এক মহা প্রভেদ যে পুরুষ অনেক চিন্তা ও বিচারের পর 
যে আধ্যাত্মিক বা নৈতিক সত্যে উপনীত হন, নারী 
অনেক সময়ে স্বাভাবিক ভাবে, বিন! আয়াসে, সোজাসুজি 
সেই সকল সত্য দর্শন করিয়া! থাকেন। পুরুষ যখন 
বিচারের পথে বিলম্ব করিতেছে, নারী তখন হয় ত সাক্ষাৎ, 
দর্শনের দ্বারা দেখিতেছেন। নারীর এই সাক্ষাত্দর্শনের 
শক্তি থাকাতে তিনি পরামর্শদায়িনীর কাৰ্য্য উত্তমরূপে 
করিতে পারেন। যেমন দাব। খেলাতে থে ব্যক্তি খেলে 
তদপেক্ষা যে ব্যক্তি পশ্চাতে ঈীড়াইয়। খেলা দেখে সে. 
অনেক সময়ে প্রক্ৃত চাল দেখিতে পায়, তেমনি পুরুষ যে 
ক্ষেত্রে কাজ করিতেছেন সে ক্ষেত্রে নারী পরামর্শদায়িনী 
রূপে থাকিলে সে কার্যো নীতি ও আধ্যাত্মিকত! সুরক্ষিত 
হইয়। থাকে । সংসারের শতপ্রকার বিক্ষোভকারী 
কারণের মধ্যে যে আপনাকে হারায় না, গেই সংসারের । 
আপদ বিপদে পরামর্শ দিবার উপযুক্ত নারীপ্রক্কতি 





ইহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। 

প্রায় একত্রিশ কি বত্রিশ বৎসর পূর্ধে আমেরিকার 
যুক্তরাজ্য এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। ওঁ 
আন্দোলন “নারীগণের স্মুরাবিদ্রোহ' (“Women’s 
Brandy War", নামে উক্ত হইয়াছে! সেই ব্যাপারটী 


দিগের-পানাসক্তি সংঘত করা যায়। এই ভাব নারীরুলের 
মধোএকাপ ব্যাপ্ত হইয়। পড়িল, যে . তাড়িৎ-শক্তির স্টায় 
ইতা এককালে বহুসংখ্যক নারীর হৃদয়ে কার্ধ্য করিতে 


৯ 


তাছা। সর্ধবাদিসন্্ত হউক আর লা! হউক, তাহাতে 


গহালের বেট শোক ছিল এবং তাহ চিরদিন 
হইয়া, সেই দলকে ৫০/৬* জনের এক একটা ক্র ক্ষুদ্র 
দলে বিভক্ত করিলেন। স্থির হইল যে তাহার] অন্থরে[ধ, 
উপরোধ, প্ররোচন। ও দ্বার অবরোধ প্রভৃতি দ্বার| শুঁড়ি- 
দিগকে বাধ্য করিয়া! তাহাদের দোকান বন্ধ করিবেন। 
তৎপরে যে প্রণালীতে কার্ধা চলিল তাহা এই £_ একদিন 
প্রাতঃকালে সহরের ' একজন শু'ড়ি মহিল1-সমিতির 
সম্পাদিকার নিকট হইতে নিয়লিখিত মর্ে এক পত্র 
পাইল__"তোমাকে সংবাদ দেওয়। যাইতেছে যে এই পত্র 
প্রাপ্তির এত ঘণ্টার মধ্যে তোমার দোকান বন্ধ করিবে। 
যদি না কর, তৎপরে আমরা তোমার দোকান আক্রমণ 
করিব, তজ্জন্চ প্রস্তুত থাকিবে ।” 

অনেক স্থলে এরূপ ঘটল, যে শু'ড়ি-পত্র পাইয়! 
হাপিয়। উড়াইয়। দিল। মনে করিল নারীদের এই 
প্রকার বাতুলতার প্রতি কর্ণপাত কর। উচিত নয়। 
তৎপরে দেখ ! নিয়মিত সময়ের পর ৫০৬০ জন মহিলার 
এক সৈন্ত-দল গান করিতে করিতে শু'ড়ির দোকানের 
দ্বারে আসিয়া উপস্থিত! তাহারা দ্বার যুড়িয়া বসিয়। 
ক্রমাগত সঙ্গীত ও প্রার্থন। করিতে লাগিলেন। কোনও 
সুরাপায়ী সেই মহিলাদল ভেদ করিয়া সেই সুরামন্দিরে 
প্রবেশ করিতে সাহসী হয় না। কাজেই শু'ড়ির সুর! 
বিক্রয় বন্ধ হইয়া গেল। ইহারা, ছুই ঘণ্টা গান ও. 
প্রার্থনা করিলেন; তৎপরে আর এক দল আসিয়া 
উপস্থিত। পূর্বদল আহার পান "ও গৃহ-কার্ধ্যাদির, জন্য 
গমন করিলেন। আবার ২৩ ঘণ্টা পর আর এক দল 
আসিয়। উপস্থিত। এইরূপ দিনের পর দিন চলিল; 
যতক্ষণ না শুঁড়ি “সুরার পুরুষদিগকে স্থর৷ দান, 
করিব না’ বলিয়। প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়। দিল, ততক্ষণ 
মহিলার! তাহার দ্বার ছাড়িলেন না। এইরূপে এক এক 
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ডর রাজন রা 

নাই বটে, কিন্তু ইহা হইতে তিনটা উৎকৃষ্ট ফল ক্ষলিল। 
প্রথম--বুক্তরাজোর অনেক প্রদেশে এই নূতন আইন 
প্রচলিত হইল, যে ধদি কোন শু'ড়ি কোন পুরুষকে 
তৎপূর্নেই সুরাদ্বার৷ উত্তেজিত দেখিয়াও তাহাকে সুরা 
দেয় তাহা হইলে এ পুরুষের পরী সেই শু'ড়ির নামে 
অভিযোগ করিতে পারেন। নারীদিগকে এই প্রকার 
অধিকার দেওয়ার পর বহুসংখ্যক শু'ড়ির অর্থদণ্ড ও 
কারাদণ্ড হইয়াছে । দ্বিতীয়_State of Maineaর 
ন্যায় কোন কোন প্রদেশে এই আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, 
যে অপরাপর বিষাক্ত দ্রব্যের ন্যায় চিকিৎসকের ব্যাবস্থা 
বাতীত ও লাইসেন্স ব্যতীত কেহ সুৱ| বিক্রয় করিতে 
পারিবে না। তৃতীয় ইষ্ট ফল এই হইয়াছে, যে নারী 
দিগের সেই দল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়! সমগ্র ভুবনব্যাপী 
এক মহা! নারী-সতাতে পরিণত হইয়াছে। তাহার নাম 
‘Woman's Cirristian Temperance (7101010+-- 
ইহার সতাসংখ্যা লক্ষেরও অধিক ৷ কুমারী উইলার্ড নায়ী 
এক বিদূষী নরহিতৈষিনী রমণী ইহার প্রধান অধিনেত্রী 
ছিলেন। কয়েক বংসর হইল তিনি স্বর্গারোহণ করি- 
য়াছেন। এই. মহাসভ| ইহার প্রতিভা ও অপূর্দ 
. কার্্যকারিবী শক্তির এক অপুর নিদর্শন । 

মার্কিন রমণীদ্দিগের উদ্বমশীলত! প্রমাণ করিয়াছে, 
যে মানব-সমাজের কার্যকলাপে ব্ুমনীদিগকে নিজশক্তি 
প্রয়োগ করিতে দিলে, সেই শক্তি সুনীতি রক্ষার দিকেই 
চালিত হয়! পাশ্চাত্য জগতের অপর অপর দেশেও 
যেখানে যেখানে মাঁনব-সমাজের কার্ধ্যকলাপের উপর 
নারীগণকে হ্তাপণ করিতে দেওয়! হইয়াছে, সেইথানেই 
তাহারা স্থনীতির' রক্ষার জন্য প্রয়াস পাইয়াছেন এবং 
তাহার ফনও উৎক্ুষ্ট হইয়াছে। ইহার অপর দৃষ্টান্ত 
যদি কেহ চান তবে তাহাকে আইরিশ-দলের 
ভূতপূর্ব নেতা নেতা পার্পেলের বিষয় চিন্তা করিতে অঙ্গুরোধ 
বর রন! আাইরিশ-রলের অদ্বিতীয় অধিনায়ক, 


ভাবিতেন তাহাই করিতেন; হাহা তৃগিতে চাহিতেন 
সেই উঠিত, যাহাকে ফেলিতে চাহিতেন সেই পড়িত। যখন 
তাহার এই প্রকার দো প্রতাপ ও অসীম শক্তি তখন 
মিসেস্‌ ওসী সংকান্ত কলঙ্কের কথা প্রকাশ পাইল, 
ইংলণ্ডের রমগীগণ জাতক্লোধ হইয়। পার্ণেলকে স্বীয় পদ 
হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য বন্ধপরিকর হইলেন। 
পার্লামেণ্ট সভার সত্যগণের অনেকে, আইরিশ-দলের 
বহুসংখ্যক লোক এবং সাধারণ প্রজাবর্ণেরও অনেকে 


“পার্ণেলকে পদচ্যুত হইতে দেওয়া! উচিত নয় মনে করিয়া 


তাহাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্ত 
কেহই, কিছুতেই, তাহাকে বক্ষ। করিতে পারিলেন না। 
নারীগণের ুষ্টযাঘাতে পার্ণেল স্থির হইয়! দাড়াইতে 
পারিলেন না; থর থর কাপিয়া গেলেন । অবশেষে মনের 
ক্লেশে স্বাস্থ্য তগ হইয়া অকালে তাঁহার প্রাণ গেল। 

এত গেল প্রতীচ্য জগতের কথা; আমাদের প্রাচ্য 
জগতেও নারীশক্তির চালনার উৎ্কুষ্ট ফল কি, তাহার 
দৃষ্টান্ত একেবারে অপ্রাপ্র্য নহে। ইন্দোরের বাজী 
অহল্যাবাই, নাটোরের রাজ্জী রাণী ভবানী, পুটীয়ার রাজী 
শরৎসুন্দরী ও কাশীমবাজারের রাজ্জী ্রর্ণময়ী, ইহারা 
বর্তমান সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইহাদের 
পূর্বে ও ও রাজপদে পুরুষ নৃপতিগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । 
তাহারা ব! কিরূপ স্বভাব চরিত্রের লোক ছিলেন, 
এবং তাহাদের রাজ্যকালে লোকের কল্যাণ কিরূপ 
সাধিত হইয়াছিল, আর এই রাজ্জীগণই বা কিরূপ স্বভাব 
চরিত্রের লোক ছিলেন এবং তাহাদের ঘারাই বা! রাজ্যের 
ও দেশের কল্যাণ কিরূপ সাধিত হইয়াছিল. তাহা 
সকলেই অবগত আছেন । এখানে মহারাণী ভিরোরিয়ার 
কথাও উল্লেখযোগ্য । তৎপর্াবর্ভী রাজার কার্য্যকলাপের 
সহিত ভিক্টোরিয়ার কার্য্যকলাপের তুলনা করিলে নারী- « 
প্রকৃতির যব কোথায় তাহা বুঝিতে সার বিল 
হয় না। { 


গর বানি পৰিবা খালে 


১৪৮ এ 
সর্ধদেশে ও সর্বসমাজে নারীর সখিত্ব পুরুষ চরিত্রের 
উন্নতির কারণ হইয়া থাকে । ইহারও কয়েকটি দৃষ্টান্ত 
প্রদর্শন করিতেছি ;__অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারত- 
বাসী ইরাজদিগের চরিত্র অতি জঘন্য ছিল। সে 
কেমন একটু ভাঙ্গিয়া৷ বলি। হেষ্টিংসের অধিকারকালে 
লি গ্রা নামে একজন ফরাসি কলিকাতাতে বাস 
করিতেন। তিনি চন্দনগরবাস' একজন ফরাসির একটী 
বালিকা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। উ বালিকা পরমা 
সুন্দরী ছিল। বিবাহের পর লি গ্রাণ্ড সন্ত্রীক কলিকাতা 
সহরে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। অমনি 
হার সুন্দরী ভার্য্যার প্রতি সহরের বড় বড় ইংরাজদিগের 
দৃষ্টি পড়িল। যে সে লোক নহে, গবর্ণর জেনেরলের মন্ত্ি- 
সভার অন্যতম সভ্য ফিলিপ ফ্রান্সিস এ যোড়শবর্ষীয়। 
বালিকাকে বিপথে লইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। 
এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই, অপর কয়েক জন বড় বড় 
ইংরাজ সেই ষড়যন্ত্রে প্রবেশ করিলেন। এক দিন রাত্রে 
লি গ্রাণ্ডের অন্ুপস্থিতিকালে প্রাচীরে সিড়ি লাগাইয়া 
ফিলিপ ফ্রান্সিস ম্যাডাম গ্রাণ্ডের গৃহে আসিয়া প্রবিষ্ট 
হইলেন। গ্রাণ্ডের ভৃতাগণ জানিতে পারিয়া সেই গৃহ 
আবেষ্টন করাতে ফিলিপ ফ্রান্সিস বাণী বাজাইয়া সংকেত 
করিবামাত্র চারি পাচ জন বড় বড় ইংরাজ প্রাচীর 
টপ্কাই়। সেই গৃহে আসিয়। ফ্রান্সিসকে ছাড়াইলেন ; 
কিন্তু তৃত্যগণ এক জনকে ধরিয়। দড়ি দিয়া বাধিয়া 
ফেলিল। ওদিকে লি গ্রাগকে খবর দেওয়! হইল। 
অতঃপর লি গ্রাণড সুগ্িম কোর্টে নালিস করিলেন এবং 
আপনার পরীকে পরিত্যাগ -করিলেন। আদালতের 
বিচারে ফ্রান্িসের গুরুতর অর্থ দণ্ড হইল। ফ্রান্সিস ওর 
. বালিকাকে: চু'চুড়াতে লইয়! পরীর ন্যায় রাখিলেন। 
তাহাতে তাঁহার পদের বা প্রভাবের কোনও ব্যাঘাত 
হইল লা। এম্থলে ইহীও উল্লেখযোগ্য যে এই 
করিয়া মাদাম ট্যালেরাগ্ড নামে সুপরিচিত হন। 
সে সময়কার ইংরাজ পুরুষ-চরিত্র ব্যক্ত করিবার জন্য 


এত কথ। তা্গিয়া লিখিলাম। বড় বড় ইংরাজের চরিত্র 
এইরূপ ছিল। অধিক কি, তখনকার তারতবাসী 
ইতরাজদিগের মধ্যে এরূপ লোকেরও উল্লেখ দেখ 
বায়, ঘাহারা এদেশীয় নবাবদ্িগের অনুকরণে নিন্দ নিজ 
অবরোধে ছুই, চারি, দশ বা তদধিক দেশীয় স্ত্রীলোক 
রাখিত; তাহাতে কিছুমাত্র লক্ষাবোধ করিত না। কিন্ত 
বাশ্পীয় যানের সৃষ্টি হইয়া ইংরাজ রমনীগণ যখন দলে দলে 
এদেশে পদার্পণ করিতে লাগিলেন, তখন ইংরাজ পুরুষ- 
দিগের চরিত্রে আশ্চর্য্য পরিবর্তন দৃষ্ট হইল। নারীদ্িগের 


_ প্রভাবে পূর্বোক্ত সমুদয় পাপ ইতরাজ সমাজ হইতে অদর্শন 


হইল। এখন ভারতীয় ইংরাজসমাজ বহুল পরিমাণে. 
উন্নত ও পবিত্ৰ ৷ 

আর একটী দৃষ্টান্ত ইহারই অন্থ্রূপ। বিগত শতাব্দীর 
প্রারস্তে যখন বাঙ্গালিগণ রাজবকার্য্যোপলক্ষে উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চলে বা৷ পঞ্জাব প্রদেশে গিয়া বাস করিতে 
লাগিলেন, তখন যাতায়াতের স্মুবিধা না থাকাতে অনেকে 
পরিবার সঙ্গে লইতে পারিতেন না। কাজেই পুরুষ- 
দিগকে একা একা বাস করিতে হইত। এই সময়ে 
পশ্চিমবাসী বাঙ্গালী পুরুষের চরিত্র অতি অপরুষ্ট ছিল । 
পানাসক্তি ও অপরাপর ছুক্ষিয়া তাহাদের অধিকাংশের 
চরিত্রকে কলুষিত করিয়াছিল। ক্রমে রেলওয়ের সৃষ্টি 
হওয়াতে বাঙ্গালি রমধীগণ দলে দলে এ সকল প্রদেশে 
পদার্পণ করিতে লাগিলেন। অমনি পুরুষদিগের চরিত্র 
বদলাইতে লাগিল। এখন পশ্চিমবাসী অনেক বাঙ্গালী 


স্বাধীনতা থাকিত তাহা হইলে না৷ জানি উই 
আর ও কত উন্নত হইত ৷ 

এইরূপে দেখিতেছি পুরুষ-চরিত্রকে স্থুপথে রক্ষা করা 
নারীর এক প্রধান কাজ। ইহা দেখিয়াই একজন ইংরাজ 
লেখর বলিয়াছেন, পুরুষ হাতী ও নারী মাহুত। হাতী 
যেমন গোয়ার, নির্বোধ, বলশালী, স্বেচ্ছাচারী, পুরুষ প্রকৃতি 
তেমনি প্ররৃত্তিপরবশ, স্কুল, বলশালী :ও যথেচ্ছাচারী ; 
তাহাকে সুপথে রাখিবার জন্য নারী-মাছুতের প্রয়োজন | : 


১০ তল 
পুরুষের সহচরী হইলে সেই সকল কার্যাকলাপ অনেক 
পরিমাণে উন্নত ও পবিত্র হইয়া চলিতে পারে। আর 
বিধাতার অভিপ্রায়ও সেইরূপ মনে হয়। পুরুষ ও 
নারী লইয়াই গৃহ পরিবার, পুরুষ ও নারী নইয়াই জন 
সমাজ । এমন সকল গুণ নারীতে আছে যাহ! পুরুষে 
নাই; আবার এমন সকল গুণ পুরুষে আছে যাহা 
নারীতে নাই। বিধাতার ইচ্ছা এই, যে এই সকল গুণের 
সমবায় হইয়া জনসমাজের উন্নতি ও কল্যাণ হয়। যদি 
সমাজের অর্ধাঙ্গকে হীনপ্রভ, ূর্বাল, অশিক্ষিত ও স্বীয় 
শক্তি প্রয়োগে অসমর্থ রাখ! যায় তাহাতে জনসমাজেরই 
ক্ষতি। ' সেইরূপ সমাজের নৈতিক ছূর্গতি অনিবার্য । 
নারীগণ যাহাতে নিজের ও সমাজের উন্নতি ও কল্যাণের 
জন্য স্বীয় শক্তি প্রয়োগ করিতে সমর্ণ হন এরূপ ব্যবস্থা 
কর! উচিত। তাহা করিতে গেলেই তাহাদের শিক্ষা ও 
সমাজিক স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করিতে হয়। সংশিক্ষা 
মানবাস্মাকে উন্নত, উদার ও স্বাবলম্বনশীল করে । যাহাতে 
চিত্তকে উদার ও উন্নত করে এরূপ শিক্ষা কি পুরুষ কি 
নারী উভয়ের পক্ষেই প্রয়োজন। কিন্তু যদি তুলনাতে 


বিচার করিতে হয় তাহ! হইলে বরং একথা বল! যায়, - 


যে এরূপ শিক্ষ। পুরুষ অপেক্ষা নারীর পক্ষে অধিক 
প্রয়োজন। কারণ নারীগণকে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে, 
গৃহ পরিবারের মধ্যে কষ ক্ষুদ্র বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে 
হয়। তেলটুকু, লুনটুকু, পয়সাটা, এদিকে অমুক জিনিসটীর 
অপচয় ও ওদিকে ছুই পয়সার ক্ষতি, এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ 
চিন্তাতে সর্ধদাই চিত্তকে নিযুক্ত রাখিতে হয়। সুতরাং 
অনেক সময়ে অলক্ষিত ভাবে নারীচরিজে ক্ষদ্রাশয়ত! 
জন্মিবার সম্ভাবনা । এই ক্ষুদ্রাশয়তা দেখিয়াই বোধ 
গ্রলয়ন্করী”_ স্ত্রীলোক ঘর ভাঙ্গায়, পুরুষের মনে ক্ষুদ্রাশয়তা 
আনিয়| দেয় এবং সকল দিকে অনর্থ উৎপাদন করে। 
যেষন একদিকে এই ক্ষত্রাশয়তার তয় আছে তেমনি অপর 
দিকে উন্নত ও উদ্ধার শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা কর্তব্য। 
প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে নারীগণের হৃদয় মনের উন্নতি ও 
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গণের বর্তমান অবস্থার কথা মনে পড়ে। নারীর 
সখিত্বের অভাবে এদেশীয় সমাজের কি ক্ষতিই হইয়াছে! 
আমরা যেন মাহুতের হাতে পায়ে দড়ি দিয়। বীধিয়! 
রাখিয়। হাতীকে সচ্ছন্দে বিহার করিবার জন্য ছাড়িয়। 
দিয়াছি! নারীকে পুরুষের পশ্চাতে ও পুরুষ হইতে 
দূরে রাখিয়াছি। ইংলণ্ডে একজন বিবাহিত পুরুষ 
আপনার পন্বীকে সঙ্গে না লইয়া যদি পাঁচ দিন 
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অপমান। সে দেশের নিয়ম, বৈঠক খানাতে পরী 
পতির পার্থে_নিমন্ত্রণাগারে পরী পতির পার্্বে, 
রঙ্গমন্দিরে পরী পতির পার্থে, আরাম-উগ্ভানে পরী 
পতির পাশ্বে, সর্ধদাই মাহুত হাতীর সঙ্গে। পরীর, 
ন্যায় পতি-চরিত্রের প্রহরী কে হইতে পারে? সুতরাং 
সেখানে বিবাহিত পুরুষদিগের চরিত্র অনেক পরিমাণে 
নির্দোষ। ফরাসি দেশে ইহার বিপরীত কারণে বিপরীত 
ফল! শুনিয়াছি সেখানে নারী পুরুষের চিরসঙ্গিনী নহে; 
সমাজিক রীতিতে পরস্পরকে বিভিন্ন হইয়া থাকিতে 
দেয়। স্ৃতরাং মাহুত বিহীন হাতীর যে দুর্দশ। ঘটিবার 
সম্ভাবনা, পুরুষের সে ছুর্দশা আনেক সময়ে ঘটিয়| থাকে । 
বোধ হয় এই জন্যই ফরাসি-সমাজ নীতি বিষয়ে হীন । 
আমাদের দেশের নারীগণের ত কথাই নাই। গৃহ 
মধ্যেও পুরুধ-নারীতে দেখা শুনা নাই। বঙ্গদেশে সকল 
গৃহস্থের গৃহেই অস্তঃপুর বহিঃপুর আছে। নারীগণ 
অস্তঃপুরেই আবদ্ধ; বহিঃপুরে পদার্পণ করিবার অধিকার 
নাই। ইহার ফল এই হইয়াছে--এরপ দৃষ্টান্তও অপ্রাপ্য 
নহে যে পতি বহিঃপুরে বাজারের স্ত্রীলোক, বা! - 
বঙ্গভূমির অভিনেত্রীকে সম পা 
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১৫০. 
আর পরী অন্তরের ছাদ হইতে অত নয়নে দেখি- 
অবস্থ। কি হইতে পারে? পঞ্জাব প্রন্থৃতি প্রদেশে ভদ্র 
গৃহস্থদিগের মধ্যে এরূপ নিয়ম দেখা যায়, যে "তাহা 
নি! নারীদিগের অন্দর মহল হইতে সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র বাড়ীতে; হয় ত দশ পনর রসি পথের ব্যবধানে । 
পুরুষগণ দিবসের অধিকাংশ কাল, ও রজনীর চারি 
সহিত বাস করেন, হয় ত দুইবার আহারের সময় 
যহিবার জন্ত সেই মহলে আসিয়া থাকেন এদিকে 
নারীগণ বিবাদ কলহে, পরনিন্দাতে ও ক্ষ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের 
চক্ঠাতে কাল কাটাইতে থাকেন। এরূপ সামাজিক 
খাবস্থার অনিষ্ট ফল কি, তাহা আর বর্ণন করিবার 
প্রয়োজন নাই। ফল কথা এই, গার্হস্থ্য ও র 
কাৰ্য্যে পুরুষ ও নারীর সাহচর্য্য সর্দদাই প্রয়োজনীয়, এবং 
সামাজিক ব্যবস্থাও তদনুপ হওয়। কর্তব্য। 
তৎপরে আর একটী গৃঢ়রূপে বিচাৰ্য্য কথা আছে £__ 
এতন্েশে যে প্রকার সামাজিক অবস্থা দীড়াইয়াছে তাহাতে 
পুরুষ সেখানে রাজ|। পুরুষের সুখের চিন্তা অগ্রে, 
ততৎপরে অপরের সুখের চিন্তা ৷ পুরুষ হাহা চান ভাহা 
অগ্রে যোগাইতে হইবে, নারী সে বিষয়ে পরিচারিক] 
যাত্র। এতদ্দেশে পুরুষ হাতী ও নারী মানত না বলিয়া, 
পুরুষ বানর ও নারী বানরী বলিলে হয়। বানরের 
দলে দেখিতে পাই, এক একটী বানরের সঙ্গে অনেক 
বানরী থাকে এবং তাহার| তার সুখের বই থাকে, 
তেমনি এদেশে অনেক সময় এক এক পুরুষের সঙ্গে 
একাধিক নারী থাকে এবং তাহার! তাহার সুখের জন্যই 
থাকে । যতদূর বুঝিতে পারা বায়, এরূপ সামাজিক ব্যবস্থা 
থাকিতে সামাজিক সুনীতি সম্পূর্ণ রক্ষিত হইবে না। 
ইহার বিপরীতে এই ভাব যতই দেশে ব্যাপ্ত হইবে, যে 
হর প্ৰধানতঃ বরবণীর অন্ত; রষনীকে সখী করা, 





উন্নতি সাধনের অবসৱ ও অধিকার দেওয়া গৃহধর্ণের 
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সংস্কারকগণের দৃষ্টি এই দ্বিকে থাকা উচিত। নারীর 
অত্যুক্তি হয় না। বর্তমান সময়ে অনেক স্বদেশ 
প্রেমিকের দৃষ্টি স্বদেশের অবস্থার প্রতি পড়িয়াছে। 
তাহারা দেশকে নূতন পথে, নূতন শুতে লইতে চাহিতে- 
ছেন। তাহার! যেমন অস্কুতব করিতেছেন যে স্বদেশকে 
রাজনীতি বিষয়ে উন্নত করিতে হইলে হিন্দু ও মুসলমানের 
মধ্যে কায বন্ধন চাই, কারণ হিন্দু যাহ! চায় মুশলমান 
তাহার বিরোধী, _খযত দিন এরূপ থাকিবে তত দিন 
আমাদের স্বায়ত্ব-শাসনের সুখ লাভ করা সুদূর-পরাহত। - 
যে দেশকে উন্নতির পথে দণ্ডায়মান করিতে হইলে আরো 
ছুইটী বিষয়ের প্রতি প্রণিধান করিতে-হুইবে। প্রথম 


“প্রজা! সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও তাহাদের উল্নতি। 


দ্বিতীয়তঃ নারীকুলের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও তাহাদের 
উন্নতি। দেশের বর্তযান অবস্থা এই, যে দেশের তেত্রিশ 
কোটী অধিবাসীর সঙ্গে তুলনা করিলে দেশের শিক্ষিত 

মুষ্টিমেয় বলিলে হয়। আবার পাশ্চাত্য শিক্ষা 
বহুল পরিমাণে বিনষ্ট হইয়াছে। এই কতিপয় শিক্ষিত 
বাক্তির নব ভাব ও নব আকাঙ্ষ। সমাজের তলদেশ 
মারীকুলের নিকট গিয়াই তাহার প্রসার বন্ধ হইয়া 
ধাইতেছে। অতএব আমাদের দশা সেই ব্যক্তির ন্যায়, ' 
যাহার . মেরুদণ্ডের অর্ধভাগ ভগ্ন হওয়াতে যস্তিক্ষের 
প্রেরণা সকল দেহের নিরার্ধে পৌছিতে পারে না 
কলেই অস্থতব করিতে পারেন। এই কারণে বলি, : 






রা রিপন উন্নত ও পবিত্র করিয়া 
জনসমাজকে উন্নত ও পবিত্র করিবার ভার নারীদিগের 
প্রতি দিয়াছেন। এই জন্যই তিনি পুরুষ ও নারীকে 
সধিক্ব-ডোরে _বীধিয়াছেন। তাহারা নিজে যে 
পরিমাণে 1 ও উন্নত হইবেন সেই পরিমাণে সে 
কাজ উৎকষ্টতররূপে করিতে পারিবেন। এই জন্যই 
তাহাদের শিক্ষ। ও সামাজিক স্বাধীনতার প্রতি এত জোর 
দ্বিতেছি। মাত দি হাতীকে খানায় ফেলে তবে 
তাহাকে কে বাচাইতে পারে? নারী ঘদি পুরুষকে উন্নত 
করিবার ভার না! লইয়া তাহাকে অধঃপতিত করিতে 
প্রতৃত্ত হন, তবে সে সমাজ্জের কল্যাণ নাই । 
ফল কথ! এই, ভারত-নারীকে বর্তমান অবজ্ঞার তল 
হইতে তুলিয়! তাঁহার প্রাপ্য সন্মান ও প্রতিষ্ঠাতে তাহাকে 
স্থাপন করিতে না পারিলে, গলিত কুষ্ঠের ন্যায় যে বিবিধ 
প্রকার সামাজিক ব্যাধি আমাদিগকে হীন ও দুর্বল 
করিয়। রাখিতেছে তাহা দূর হইবে না। শিক্ষ! ও 
স্বাধীনতার গুণে নারী হৃদয়ে যতই আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান 
উদ্গীপ্ত হইবে ততই গৃহ পরিবার ও সমাজের হাওয়! 
বদলাইয়। যাইবে; ততই নারীর সখিত্বের স্থমিষ্ট ফল 
লাভ করিয়া সমাজ সুস্থ, সূখী ও উন্নত হইবে । 
প্শিবনাথ শান্তী ৷ 


স্বমিত্ৰ৷। 


মহারাজ! দশরথের অস্তঃপুর নানা বিকচ কুস্তুমে 
পরিশোভিত ছিল । ধর্সির্ঠা মহারানী কৌশলা। দেবী সেই 
রমবীয় উদ্থানের শ্রেষ্ঠ ও পরম মনোহর কমল পুশ্প- 
বরূপিনী ও অসীম লাবখ্যবতী কৈকেয়ী কণ্টকারৃত 
গোলাপ-তুন্য।; তাহার তেজোময় সৌন্দর্য্যে দশরথ বৃদ্ধ- 
কালে মোহান্ধ হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন। আর একটি 
ক্ষুদ্র সৌরতমন্ী যুধিকাস্্শী শুদ্ধি কামিনী ঠাহার 





: তাহার 
সুবাস অলক্ষ্যে অলক্ষ্যে অযোধ্যা! রাজ্য 
করিয়। রাখিয়াছিল। তিনি অসাধারণ গুণবতী 
স্মুমিত্র।। -যহধি বান্মিকী ইহার চরিত্র একাধারে: 
জনোচিত নান! সদ্গুণে বিভূষিত চিত্রে অক্কিত 
মানবচক্ষে প্রকাশিত করিয়াছেন। 

রামায়ণের প্রথম ছুই কাণ্ড অর্বাৎ আদি ও অনোধা। 
সুমিত্ৰা দেবীর উন্দ্বল দৃষ্টান্তে পরিপুর্ণ। তাহার পবিত্র 
চরিত্রে ধর্মপরায়ণত। ও কর্তব্যান্থরাগ যেমন অখগুভাবে 
লক্ষিত হয় তদ্রপ সুখীলতা ও বিনয় উক্ত গুণাবলির 
অলঙ্কার স্বরূপ হইয়। যেন মণিকাঞ্চন যোগ হইয়াছিল । 

সুমিত্র। দেবী রাজ। দশরথের তৃতীয়! পরী ও লক্ষ্মণ 
শক্ুপ্ধের গুণবতী জননী । , রমনী-জীবনে সকল সুখ 
সৌভাগ্যের পরাকার্ঠ। স্বামীর প্রেম। কিন্তু দেখিতে 
পাওয়| যায়, সংসারে যাহা পরম বাঞ্ছনীয় তাহাই 
বিরল। সুচরিত, পরম পণ্ডিত, দৃঢ়ব্রত, প্রজ প্রিয়, সুন্দর, 
সৌম্যনৃর্তি এবং অতুল গএরশ্বর্য্যশালী স্বামীর অঙ্ধগ্মী 
হইয়াও স্থৃমিত্র। পতিপ্রেমে অপূর্ণা ছিলেন। কোৌশল্যা 
দেবীরও সেই মনভ্ত।পে সংসারে অন।সক্তি জঙ্গিয়াছিল। 
এবং তন্জন্য তিনি অধ্যাত্মত্রতধারিণী হইয়। বাস 
করিতেছিলেন। £ 

কিন্তু নিৰ্শ্মলচিত্ত। সুমিত্ৰ তাহ।তেও নিরপেক্ষ থাকিয়া 
স্বীয় কর্তব্য পালনে পরম যন্তরবতী ছিলেন৷ স্বামীর তাহার 
প্রতি ওঁদাসীন্যভাব সন্ধেও তিনি তপ্রতি প্রগাঢ় প্রণয়বতী 


॥ ছিলেন। সপরী-বিদ্বেষ-বন্তিতে অযোধ্যাপুরী দগ্ধ হইয়া 


রাম বনবাসের স্থষ্টি হইলে, সেই খোর বিষাদময় বিদায়- 
কালীন দৃশ্তে রাজ্যময় অসহা করুণ ক্রন্দনরোল উদ্থিত 
হইয়াছিল; সেই সময়েও ধৈর্য্যবতী, শাস্তা। ধীমতী সুমিত্ৰ। 
লক্ষণের শিরঃদ্রাণ করিয়। কহিলেন, “পুত্র ! তুমি র!মের 
অত্যন্ত অন্থরক্ত, অতএব আমি তোমাকে বনবাসার্থ 
অন্থমতি দান করিলাম । হে নিষ্পাপ ! তুমি এ বনগামী 
ভ্রাতার সেবায় অমনোযোগী হইও না, কেন না ইহলোকে 
জোষ্ঠের অন্থবর্তী হওয়াই পরম ধর্ম, ইহা! সাধুগণ . 
কহিয়াছেন। ভ্রাত। সমৃদ্ধিশালী হউন শা শিলা 


এ 
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হউন, উনিই তোমার গতি। এই ইক্ষাকুবংশীয়দিগের 
দান, যজ্ঞ, দীক্ষা-গ্রহণ ও যুদ্ধে প্রাণ বিগর্জন, এ 
সমস্ত বংশ পরম্পরাগত অবশ্তাকর্তব্য চিরস্তন সমাচার, 
তুমি তদন্থবর্তী হইতে খন্নবান হও। পুত্র! রামকে 
দশরথ-তুল্য, জনক-দুহিতা সীতাকে আমার তুল্য এবং 
অরণ্যকে অযোধ্যা-তুল্য জ্ঞান করিবে ।” আহা, সন্তানের 
প্রতি মাতার কি সুন্দর শিক্ষ! ! উর্কার! ভূমির বলে বসুন্ধরা 
শশ্তশালিনী, আর জ্ঞানবতী বিদুষী জননীর গুণে বীর, 
ধার্টিক পুত্রের জন্ম। কবি এ এক চিত্রে সকল বং 
ফলাইয়াছেন। যেন বর্ষাসিক্ত নভোমগুলে সর্য্য-কিরণ 
বিভাসিত রামধনু। 

মহাহ্র্ষমরী অযোধ্যানগরী যখন রামাভিষেক-উৎসবে 
ফুল্প কুন্ুমবৎ হাসিতেছিল, একবার সেই সময়ের কথা 
স্মরণ করুন, কৈকেয়ী ও স্ুুমিত্রার বিভিন্ন মূর্তির প্রতি 
দৃষ্টিপাত করুন। একজন পতিপ্রেমে গর্বিত হইয়া 
সপী-পুত্রের সর্ধনাশের যড়যন্ত্র করিতেছেন, আর ঠিক 
সেই সময়েই সুমিত্ৰা, পরমানন্দতরে সোদরা-তুলা। 
কৌশল্যা-ভবনে রামচন্দের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ব্যাপৃতা 
আছেন। রাষ রাজ। হইবেন আর তাহার পুত্র সেবক 
সহচর হুইয়! জ্যেষ্ঠের পরিচর্য্যা করিবেন ইহাই তাহার 
অন্তরের সুখ । অকপটে, অবিষাদদে সপরী-স্থখে সুখী 
হইবার এমন দৃষ্টান্ত আর নাই। কি স্বার্থত্যাগের জলন্ত 
চিত্র ! এই সকল অসামান্ গুণ প্রাচীন কালের নারীগণের 
হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়াই তাহার! দেবী নামে 
অভিহিত হইয়াছিলেন। 

সুমিত্ৰা নিজগুণে সর্বত্র পৃজ্যা ছিলেন। রামচন্দ্র 
স্বীয় মাতা ও লক্মণ-জননীকে সমভাবে ভক্তিত্রদ্ধ 
করিতেন । 

জননীর সুশিক্ষায় লক্ষ্মণ যেমন রামান্থ্রক্ত, শক্ত ও 
তদস্ুর্ূপ তরততক্ত ছিলেন। তাহার! নিজস্ব ভুলিয়া 
ভালবাসিতে জানিতেন। ইহাই নিষ্কাম ধর্শ্মের লক্ষণ ! 

রামচন্জ চতুর্দশ বর্ষের জন্য বনে নির্বাসিত হইলেন 
পিতৃসত্য পালনার্গ ; আর লগ্মণের মাত৷ নিজের প্রাণধন 
কুষোগ্য পুত্রকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়। ভীষণ অরণ্যে 





দেবীকে পরম হিতজনক বাকো সাগ্না করিতে লাগিলেন! 
সুমিত্ৰ কহিলেন, “র্যা হইতে সূর্য্য, অগ্নি হইতে অগ্নি, 
প্রভু হইতে প্রভু, স্ত্রী হইতে স্ত্রী, কীর্তি হইতে কীর্তি, পৃথিবী 
হইতে পৃথিবী, দেবতা হইতে দেবতা, প্রাণী হইতে প্রাণী 
শ্রেষ্ঠ হইতে পারে, কিন্তু নগরেই হউক আর বলেই হউক, 


বাম হইতে কেহ শ্রেষ্ঠ হইতে পারে ন। 1৮. এই প্রকার 


রী SOE st RS | 
সুখ বা দুঃখে উত্তেজিত হইতেন না। তাহার অচল 
অটল জ্ঞান, যৌবনে ও বার্দক্যে সমভাবে তাহাকে পথ 
দেখাইয়াছে। 

স্থমিত্রা সপর্ীগণের প্রতি চির CAEN ছিলেন॥ 
চিরদিন সখিত্ব, শিষ্টাচরণ ও আনুগত্য দ্বারায় উভয় 
সতীনের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন । 7 

যৎকালে মহারাজ দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞান্তে যহিষীগণের 
মধ্যে পায়স বিতরণ করেন, তৎকালে কৌশল্যা ও 
কৈকেয়ীকে দুই অংশ দিয়া অপর ছুই অংশ স্বেচ্ছাক্রমে। 
অকুষ্টিত ভাবে স্থমিত্রাকে প্রদান করিয়াছিলেন। 

স্মুমিত্রা-চরিত্র আদর্শভাবে আমাদের হৃদয়ে ধারণ ' 
করিয়। তদন্ুসরণ করিলে আর বিদেশীয় উদ্দাহরণ অন্বেষণ 
করিতে হইবে না। আমাদের ভারতবর্ষের গভীর ভাগারে 
বিস্তর মহামূল্য রত্ব নিহিত আছে। .. 

 নিস্তারিনী দেবী । 






৫ ্রহ্মাণ্ড। 
Lal allo পয) 


জ্যোতিষ-চর্চায় আধুনিক আবিষ্কার সমূহের 
| প্রভ।ব। 


কোপার্ণিকাসের সময় অবধি যে সকল উন্নতির 
কথা উল্লেখ কর! হুইল, ইহাদের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের বিষয়ে 
দৌরকৈন্সিক (17৩7৮ জানিবার পক্ষে কি কি রূপ স্মুবিধা 
centric) মত। হইয়াছে, তাহা একবার আলোচন! 
করিয়া দেখ।যাউক | প্রথমতঃ সর্য্য স্থির, এবং তাহার 
. চারিধারে গ্রহগণ খুরিতেছেন_এ কথা জানাতে কি 
লাভ হইয়াছে? ইহা দ্বার! বিশেষ লাভ এই হইয়াছে যে 
গ্রহনক্ষত্রাদির দুরত্ব, আর, স্বর্য্য, গ্রহ এবং উপগ্রহগণের 
পরস্পরের যথার্থ সম্বন্ধ আমরা পরিক্ষার বুঝিয়াছি। 
মাধ্যাকর্ষণের তত্ব আবিষ্কার হওয়াতে এই সকল 
সম্বন্ধের কারণ আমাদের নিকট 
প্রকাশ পাইয়াছে। একটি জ্যোতি- 
্ষকে আকাশে ভ্রমণ, করিতে দেখিলেই, আমরা বলিয়া 
দিতে পারি যে, উহা। কি উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া চলিয়াছে, 
না অন্ত কাহাকেও প্রদক্ষিণ করিতেছে। যদি এমন হয় 
যে সে কাহাকেও প্রদক্ষিণ করিতেছে, তরে সে জিনিসটি 
কোন্‌ স্থানে, কত দুরে, আর কত বড়? এবং যে 
প্রদক্ষিণ করিতেছে সে-ই ব। কত বড়, ইত্যাদি সকল 
প্রশ্নেরই উত্তর আমরা দিতে পারি। শুধু তাহাই নহে। 
এমন ঘটনাও ঘটিয়াছে যে চক্ষুর প্রায় অদৃশ্য একটি 
অতিশয় ক্ষুদ্র তারাকে ক্রযাগত কয়েক দিন দেখিয়াই 
পণ্ডিতেরা জানিতে পারিয়াছেন যে উহা! একটি নূতন 
গ্রহ; স্থর্যা হইতে এত দূরে থাকিয়! এইরূপ গতিতে, 
এইরূপ পথে তাহাকে প্রদক্ষিণ করে। 
"এখানেও শেষ হয় নাই। এই নূতন গ্রহের 
কার্য্যকলাপের সহিত পণ্ডিতদিগের গণিত হিসাবের 
কিঞ্চিৎ অসামঞ্স্থ দেখিয়া তাহারা স্থির করিলেন যে 
এত দুরে অন্ন নিশ্চয় আর একট! অজ্ঞাত গ্রহ 


মাধ্যাকৰ্ষণ । 








RMA RE রিতেছে। 
অনুসন্ধান করিয়া সেই অজ্ঞাত গ্রহটাকেও নিদ্দিষ্ট 
স্থানের অতি নিকটেই পাওয়া, গেল। ইউরেনাস্‌ এবং 
ইতিহাস। ইহা দ্বারা একদিকে যেমন কোপার্নিকাসের 
মত এবং মাধ্যাকর্ষণবাদ অকাটারূপে প্রমাণিত হুইল, 
অপরদিকে তেমনি নক্ষত্রগণের গতিবিধি পর্য্যালোচন। 
করিয়! তাহাদের সঙ্গে আমাদের স্র্ষোর ভ্রাতৃতবস্থাপনের 
পথ পরিষ্কার হইল। এ সকল খ্থিষয়ে দুরবীক্ষণ অনেক 
পরিমাণে সহায়ত! করিয়াছে। এমন কি তাহা না 
হইলে এদিকে অগ্রসর হওয়াই হয় ত অসম্ভব হইত। 
সুতরাং এখন সেই বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচন! হওয়! 
আধশ্তক। 

দুরবীক্ষণের দ্বারা বরঙ্গা-ততব আলোচনা করিবার 
ররবীকষণ। কিরূপ সুবিধা হইয়াছে? এরূপ 

প্রশ্ন উঠিলে তাহার একটী উত্তর 

হয় ত সকলের মনেই এক সময়ে উদয় হয়। শুধু চক্ষে 
যাহা দেখা যায় না দূরবীক্ষণ দিয়! তাহ! খুব পরিক্ষার 
দেখিতে পাওয়! যায়। স্মুতরাং আকাশের এ গ্রহ- 
নক্ষব্রগুলির আসল চেহার! কিরূপ, তাহা জানিবার পক্ষে 
দুরবীক্ষণ আমাদের যে সহায়ত] করিয়াছে, তাহাতে আর 
সন্দেহ কি? 

এই উপায়ে যাহা জান! গিয়াছে তাহ! যে অতিশয় 
আশ্চর্য্য, তাহাও সকলেই জানেন। কিন্তু ইহা ছাড়াও 
দূরবীক্ষণের দ্বারা আমাদের যে কি উপকার হইয়াছে, 
তাহা হয় ত সকলের জান! না থাকিতে পারে। ব্রঙ্গাও- 
তব্বের হিসাবে এ সকল উপকার অতিশয় যুণ্যবান। 
সুতরাং তাহার কথ! কিছু বল! আবশ্যক । 

আকাশ পর্য্যবেক্ষণের জন্য মানমন্দির (Observe 
£91) সকল স্থাপিত হয়, একথা সকলেই জানেন। 
যানমন্দিরে বড় বড় দুরবীক্ষণ থাকে; তাহা লইয়া 
পণ্ডিতের। রাত জ।গিয়। আকাশ দেখেন। আকাশে 
দেখিবার জিনিস অনেক আছে। অনেক আশ্চর্য্য জিনিস, 
দাদ নিচি বাছা গটিল দা রা িরা 


১৫৪. st 
শিক্ষাও হয়। সুযোগ পাইলে পণ্ডিতের! তাহা উপভোগ 
করিয়! থাকেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু 0৯৩৮৭ 
₹০৷)র প্রধান কাজ, কৌতুহল চরিতার্থ করা নহে। 
এমন কি, তাহাতে কৌতূহলের স্থান একেবারে নাই 
বলিলেই হয়। বিশেষ সতর্কতার সহিত, নক্ষত্রগণের 
যথাৰ্থ স্থান, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে, সবক্মান্ুসুপ্মরূপে, 
মাপিয়! লিপিবদ্ধ করা, এবং এইরূপে আকাশের মানচিত্র 
প্রস্তুতের সহায়ত! করা, ইহাই মানমন্দিরগুলির প্রধান 
কাজ। প্রত্যেকটা তারার স্থান নির্দেশ করিতে যে 
কত বিষয়ে সতর্ক হইতে হয়, কত ব্যাপারের হিসাব 
লইতে হয়, সাধারণের তাহার কোনরূপ ধারণাই নাই। 
আর এই সকল হিসাব যে কতদূর সুঙ্গা, তাহাও যাহারা 
না জানেন, তাহাদিগকে একটা প্রবন্ধের ভিতরে বলিয়া 
বুঝ|ইবার সাধ্য নাই। কেবলমাত্র আবশ্যকীয় একটী 
বিষয়ের উল্লেখ করিয়া তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতে 
চেষ্টা করিব। 
....কিঞি* পূর্বে টাইকোত্রাহির কথা লইয়া আমরা 
তারাগণের দূরত্বের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলাম। 
এতদিন পরে পণ্ডিতের টাইকোত্রাহির আপত্তির সন্তোষ- 
জনক উত্তর দিয়া, পৃথিবী যে স্থর্য্যের চারিধারে ঘোরে, 
তাহার আর একটী অকাট্য প্রমাণ বাহির করিয়াছেন। 
অর্থাৎ পৃথিবী স্র্ধ্যের চারিদিকে ঘুরিবার দরুণ, তারাগণের 
দিকের যে পরিবর্তন হয়, তাহা তাহারা কোন কোন 
স্থলে মাপিয়! বাহির করিয়াছেন। সুতরাং এ সকল 
স্থলে পরীক্ষিত তারার দূরত্বও নিরূপিত হইয়াছে। 
দিকের পরিবর্তপটী কিরূপ তাহাই একবার দেখা যাউক । 
কিন্তু দিকের পরিবর্তন প্রকাশ করিবার উপায় কি? 
উপায় এইন্ধপ, ঠিক উত্তর হইতে ঠিক পূর্ব পর্য্যন্ত 
৯* ডিগ্রি ব্যবধান ; পূৰ্ব্ব হইতে দক্ষিণ ৯* ডিগ্রি; দক্ষিণ 
হইতে পশ্চিম ৯« ডিতি ; পশ্চিম হইতে উত্তর ৯* ডিগ্রি। 
এইরূপে সমষ্টিতে সমস্ত দিত্মমগুলটীকে ও৮* ডিগ্রিতে ভাগ 
করা হয়। আমার সামনে একটী ট'যাক ঘড়ি রহিয়াছে । 
ইহার মিনিটের কাটাটাকে আমি ঠিক উত্তরমুখী করিয়া 


দিলাম ইহার্ই মধ্যে সে দিব পরিবর্তন করিতে আরম্ভ 


৬ 





করিয়াছে। এপ পে এ 
দিকের পরিবর্তন হয়। পোনের মিনিটে সে পূর্বামুখী 
হইয়া যাইবে। এক ঘণ্টায় চারিদিক সমস্ত ঘুরিয়া 
শেষ করিরে। কেহ যদি ঘড়ির একটা মিনিটের ঘরকে 
ছয় ভাগ করিতে চেষ্টা করেন, তবে বুঝিতে পারিবেন, 
এক ডিগ্রীর বিভাগটা কত সুঙ্গা। কিন্তু জ্যোতি্বিদ্যায় 
সুন্ম হিসাবে ইহ! এতই মোট! যে তাহাতে অধিকাংশ 
সময় কাজই চলে না। এক ডিগ্রীকে ৬* ভাগ করিলে 
এক মিনিট হয়। এ ভাগটা এত সুন্ম যে, আমর! মনে 
মনে তাহার কোনরূপ ধারণাই করিতে পারি না। অথচ 
ইহাও জ্যোতির্কিদ্যার স্থপ্ম হিসাবের পক্ষে নিতান্তই 
মোটা হইল। এক মিনিটকে ৬০ ভাগ করিলে এক 
সেকেণ্ড হয়। জ্যোতিষের সুক্ম মাপে, বিশেষতঃ 
তারাগণের স্থান পরিবর্তনাদির মাপে, এইরূপ, অথবা 
ইহা অপেক্ষাও সুগম বিভাগ লইয়া কাজ করিতে হয়। 

এক সেকেণ্ড যে কি পরিমাণ সঙ, একটা দৃষ্টান্ত 
দিলে তাহা বুঝিতে পারিবেন । একটী পয়সা এক ইঞ্চি 
চওড়া। মনে করুন, এই পয়সাটীকে চোখের সাম্‌নে 
ধরিয়া, একবার তাহার এপাশ হইতে, আর একবার 
তাহার ওপাশ হইতে, দূরস্থ কোনও সুপ্ম জিলিষের দিকে. 
চাহিয়া দেখিতেছি। এরূপ করাতে, পয়সাটী যে পরিমাণ 
চওড়া, সেই পরিমাণ, (অর্থাৎ এক ইঞ্চি মাত্র ) আমার 
দৃষ্টির স্থান পরিবর্তন হইল। আমার এই পরিমাণ স্থান 
পরিবর্তনের দরুণ, আমার দ্রষ্টব্য সেই সুগ্ম জিনিসটাতে 
কি পরিমাণ দিকের পরিবর্তন হইল, তাহা জানিতে 
পারিলে, অতি সামান্য হিসাবের সাগয্যে বল! যায় যে, 
জিনিসটা কত দূর। দিকের পরিবর্তন যদি এক ডিক্রী : 
হয়, তবে জিনিসটী ৪ ফুট ৯ ইঞ্চি দুরে। দিকের 
পরিবর্তন যদি এক মিনিট হয়, তবে জিনিসটা ২৮৬ ফুট 
দুরে। আর. দিকের পরিবর্তন যদি এক সেকেণ্ড মাত্র 
হয় তবে জিনিসটী সোয়! ৩ মাইল দূরে। অবশ্ত দিকের 
এত সুক্ষ তফাৎ, তাল দুরবীক্ষণ এংং বিবেককে সা 
অন্থুবীক্ষণ ন হইলে ধরাই সম্ভব নয়।- 
} খিল ইত সই! কা 








না লন করা, সাহা হচ্ছে 
নাবিকদিগের সুবিধা । অকুল সমূদে তারাগণ . ভিন্ন 
পথ-প্রদর্শক নাই । সুতরাং সেই তারাগণের গতিবিধি 
এবং অবস্থিতি সুক্ম্mপে জানার নিতান্ত প্রয়োজন । 
স্থান নিরূপণ করিবার আবশ্যক হয়। 

আমাদের বর্তমান. আলোচ্য বিষয়ের হিসাবে 
ইহাতে বিশেষ লাভ এই যে, এই *স্দ মাপের দ্বারাই, 
তারাগণের দূরত্ব এবং গতিবিধির কথা আমরা জানিতে 
পারিয়াছি। জ্োতিক্ষগণের চেহারা সম্বন্ধে দূরবীক্ষণ 
যাহা দেখাইয়াছে, তাহাতেও বন্মাণ্ডের কথা জানিবার 
পক্ষে আমাদের অল্প সুবিধা হয় নাই। 

বর্ণবীক্ষণ এবং দ্রবীক্ষণের সাক্ষ্য অবিকল লিপিবদ্ধ 
করার বিষয়ে ফটোগ্রাফী আমাদের প্রধান সহায়। 
(Photography.) আছে, যাহা আমাদের চোখের 
নাই। প্রথমতঃ, আলোকের একটী অদৃশ্য অংশ আছে। 
আমর! তাহা দেখিতে পাই না, কিন্ত ফটোগ্রাফিক প্লেটে 
তাহার দাগ পড়ে; এবং তাহা হইতে আমরা এরূপ 
অনেক কথা. জানিতে পারি, যাহা অন্য উপায়ে জানা 
সম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ, ফটোগ্াফিক প্লেটের একটী 
বিশেষ গুণ এই যে, তাহাতে কোনও জিনিসের চেহারা 
ফেলিয়!, যত তাহাকে সময় ( 1)7058010.) বেশী দেওয়া 
যায়, ততই সে সেই চেহারার ক্ষীণ অংশগুলিকে ধরিয়া 
'ববাখিবার সুযোগ. পায়! এইরূপে দেখা গিয়াছে যে, 
চক্ষে যাহা ষালুমই হয় না, ফটো গ্রাফিক প্লেটে তাহাও 
উঠিয়। থাকে । 

বৰ্ণবীক্ষণের কার্ধোর কথ। পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
ইহা দ্বারা, তারাগুলির যধ্যে কি কি জিনিস আছে, এবং 

বণ তাহা কিরূপ অবস্থায় আছে, তাহা 
মোটামুটি জান! গিয়াছে । আমা” 
51 তারাগুলিরও সেই - স্বস্থ । 
উহার! একএকটী সূর্য । অনেক সময়, দুরবীক্ষণ যে 


তাহার উত্তর দিয়াছে। en ce 
তারা আছে। ক্ষ দুরবীক্ষণে অথবা! শুধু চক্ষে সেগুলিকে 
মেঘের মত দেখা ঘায়। খুব বড়. বড় দূরবীক্ষপ দিয়া 
দেখা গিয়াছে বে, তাহার অনেকগুলিই তারার পুঞ্জ। 
কিন্তু আবার অনেকগুলি এরূপ আছে যে, নিতান্ত বড় 
দুরবীক্ষণেও তাহাদিগকে মেঘের মত দেখ। যায়। উহার! 
কি বান্তবিকই বাশপুঞ্জ, না. উহ্থারাও তারার সমষ্টি 
দুরবীক্ষণ একথার উত্তর দিতে পারে না.। কিন্তু বর্ণবীক্ষগ 
প্রমাণ করিয়াছে যে, উহাদের অনেকগুলি বাস্তবিকই 
জলন্ত বাপ । আর কতকগুলি তারার পুঞ্জও আছে, 
অনেক দুরে থাকাতে দুরবীক্ষণে মেঘের মত দেখায়। 
আকাশের এ্রর্ূপ জলস্ত বাশপকে নীহারিকা নাম দেওয়! 
হইয়াছে। জ্যোতির্দিদেরা বলেন যে এই নীহারিক! 
হইতেই জগতের উৎপত্তি। 

রহিত দিপা রন 
ক্ষণে তাহা ধরা পড়ে। কিন্তু তারা যদি ঠিক সো স্মজি 
আমাদের দিকে আসিতে থাকে, অথবা দূরে চলিয়া 
যাইতে থাকে, তবে দূরবীক্ষণ তাহার কোনও খবর পায় 
ম]। কিন্তু বণবাক্ষণে এইরূপ গতি এবং তাহার পরিমাপ 
সহজেই ধরা পড়ে । | Y 

সোঁর জগৎ। 

তন্তের চর্গ৷ করিতেছেন, তাহার কিঞি*_ আভাস দেওয়া 
হইল। অতঃপর, এই সকল. উপায়ের দ্বারা, ব্রদ্ধা্ডের 
গঠন সন্দন্ধে কিরূপ জ্ঞান লাভ্‌ হইয়াছে, তাহার প্রতি 
মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক । 

প্রথমতঃ বর্মাণ্ডের ভিতরে কি কি জিনিস আছে? 
এ বিষয়ে স্বভাবতঃই সকলের আগে, ঘরের” কাছে 
আমাদের দৃষ্টি পড়ে, হয় ত পৃথিবীর কথাই আমাদের 
প্রথমে মনে হয়। তার পরেই সুর্যের কথা, তারপর 
চন্দ্রের কথা, তারপর গ্রহতারা প্রভৃতির কথা । পৃথিবীকে 

চা তো আমরা! জন্মাবধিই ্ 

৮. 


এন, 





অরজ্জলে জীবন ধারণ করি) ইহার কথা আর বেশী 
করিয়া কি বলিব? পৃথিবী যে খুব বড়, তাহা সকলেই 
জানেন। ইহার ব্যাস ৭৯২৭ মাইল। ওজন প্রায় 
৬০ হাজার পরার্ধ টন। ইহার সঙ্গী চন্দ্র, এখান হইতে 
২ লক্ষ ৩৮ হাজার ৮ শত ৪* মাইল দুরে থাকিয়া, প্রায় 
২৭ দিনে, ইহাকে একবার প্রদক্ষিণ করে। চন্দ্রের ব্যাস 
২ হাজার ১ শত ৬৩ মাইল। এই 
চন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া, পৃথিবী, বৎসরে 
একবার করিয়। সুর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। স্বর্য্য এখান 
হইতে প্রায় ৯ কোটি ৩* লক্ষ মাইল দুরে। এবং উহার 
ব্যাস প্রায় ৮ লক্ষ ৬৬ হাজার 
মাইল। পৃথিবীর ন্যায় প্রায় ১৩ 
লক্ষটা একত্র করিলে তবে হুর্ষ্যের সমান হয়। কিন্ত 
এত বড় শরীরের তুলনায়, স্বর্য্য নিতান্তই হান্ধা। 
পৃথিবীর জিনিস দিয়া স্থর্য্যের মত একটা! পিণ্ড গড়িতে 
পারিলে, আর সেটাকে ওজন করিবার সুযোগ পাইলে, 
সেটা চারিটা স্থর্য্যের সমান ভারী হইত। 
সুর্যের যে কিরূপ প্রচণ্ড তেজ, এখান হইতেই 
আমর! তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হইতেছি। লোহার 
ন্যায় কঠিন জিনিসও সেখানে জ্বলন্ত বাশ্পের আকারে 
আছে। সূর্য্য এত গরম ন| হইলে আমরা শীতেই মরিয়! 
যাইতাম। 
পৃথিবী এবং স্র্য্যের মাঝখানে আরও ছুটি গ্রহ আছে। 
বুধ, সর্য্য হইতে প্রায় ৩ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল ছুরে। 
ক). উহার ব্যাস ২ হাজার ৯ শত ৬০ 
মাইল। আমাদের ৮৮ দিনে উহার 
এক বৎসর হয়। শুক্র, সূর্য্য হইতে ৬ কোটি ৭* লক্ষ 
মাইল দূরে। উহার ব্যাস ৭৯০০ 
মাইল। আমাদের ২২৫ দিনে 
উহার এক বৎসর হয়। “i 
মঙ্গল সূর্য্য হইতে ১৪ কোটি ২* লক্ষ মাইল দুরে। 
আমাদিগের ৬৮৭ দিনে উহার এক 
বৎসর হয়। ইহার ব্যাস ৪১৮০ 
মাইল। মঙ্গলের ছুইট চক্র আছে। তাহার! এত 


চন্স ৷ 


সূর্ধ্য। 


গুক্র। 


জত ন আদিল বান লে মহলের নম হে 
না। 
4 কতকমি উজির আহ OE 


ইহাদের কোন কোনটা এত ক্ষুদ্র 
-__ যে, উহাদের ব্যাস ১৫২+ মাইলের 
বেশী হইবে না। এ পর্য্যন্ত ইহাদের সাড়ে চারি শতেরও 
অধিক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের সকলের বড়াটির-. 
নাম ভেষ্টা (ড০5%৭ ; ইহার ব্যাস ২১৪ মাইল। 
বৃহস্পতি সূর্য্য হইতে ৪৮ কোটি ৩* লক্ষ মাইল দুরে। 
এ আমাদিগের প্রায় ১২ বৎসরে ইহার 
এক বৎসর হয়। ইহার ব্যাস 
৮৭৭** মাইল। আকারে ইহ! ১২৭৯ টি পৃথিবীর সমান 
বড়, কিন্ত ওজনে ৩১০টি পৃথিবীর অধিক হইবে ল1। 
এ পর্য্যন্ত ইহার সাতটি চন্দ্র আবিষ্কৃত হইয়াছে! 
শনিগ্রহ হ্য্য হইতে ৮৮ কোটি ৬* লক্ষ মাইল দুরে। 
শামি। আমাদিগের ২৯ বৎসর ১৬৭ দিনে 
উহার এক বৎসর হয়। উহার 
ব্যাস ৭৫৬** যাইল। উহা। ৭১৯ টি পৃথিবীর সমান 
বড়; কিন্তু ওজনে মোটে ৯২টি পৃথিবীর সমান । উহার 
আটটী চন্দ্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
ইউরেনাস্‌ স্বর্য্য হইতে ১৭৮ কোটি ২* লক্ষ মাইল 
ইউরেদাল্‌। দুরে। আমাদিগের ৮৪. বৎসর 
৭ মাসে উহার এক বৎসর হয়। 
উহার ব্যাস ৩১*** মাইল। উহার চারিটা চন্দ্র 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। ; k 
নেপৃচুন্‌ স্র্য্য হইতে ২৭৯ কোটি ১* লক্ষ মাইল 
দুরে। আমাদিগের ১৬৪ বৎসর 


পুত্র গ্ৰহগণ । 


নেপ্চুন্‌ 
২৮০ দিনে উহার এক বৎসর হয়। 
উহার ব্যাস ৩৭২০* মাইল। উহার একটি চন্দ্র আবিদ্ৃত 
হইয়াছে। . 


ইউরেনাস্‌ এবং নেপ্‌চুনের কথা প্রাচীন পতিতেরা 
জানিতেন না। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে স্টার উইলিয়ম হর্শেল 
দুরবীক্ষণের সাহায্যে ইউরেনাস্‌ আবিষ্কার করেন। এবং 
১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে এডাম্স্‌ এবং লাভেরিয়ে নামক দুইজন 





নর তল জনক আমানের এই সৌরজসতের জিনিস লহে। তাহারা 


করেন। তদনুসারে & বংসরেই এই গ্রহ আবিষ্কৃত হয়। 
_ 'অনাবিষ্ষত গ্রহ । 
এতত্তিন্ন আরও কয়েকটি গ্রহের অস্তিত্বের কথা কেহ 
কেহ অনুমান করিয়াছেন। ক্ুর্য্য হইতে মোটামুটি 
পাচশত কোটি, সহজ কোটি এবং তিন সহজ কোটি মাইল 
দূরে, এই সকল গ্রহের স্থান অন্থমান করা হইয়াছে। 
দুঃখের বিষয় এপর্যন্ত কেহই ইহাদের দর্শন অথবা 
ইহাদের অস্তিত্বের অন্য কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হন নাই। 
অনেকে মনে করেন যে, বুধ আর কৃর্য্যের মাঝখানেও 
একটা গ্রহ আছে। ইহার অস্তিত্বে তাহাদের এত বিশ্বাস 
যে, তাহারা! ইতিমধ্যেই ইহার নামকরণ করিয়া ফেলি- 
আান্কান্‌। য়াছেন। এই কপ্সিত গ্রহের নাম 
1০৪ ( ভালকান )। এই গ্রহও 
এপর্য্যন্ত পণ্ডিতদ্বিগের দৃরবীক্ষণকে ফাকি দিয়াই 
চলিয়াছে। গত সর্য্যগ্রহণের সময়েও ইহাকে খু*জিয়া 
বাহির করিবার অনেক চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু কেহই 
কৃতকাৰ্য্য হন নাই । 
যাহা হউক, এই যে কয়েকট! গ্রহকে কল্পনা করিয়াও 


খু'জিয়া পাওয়। যাইতেছে না, ইহার আসল ঘটনাটা. 


কি? বুধগ্রহের গতির কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দেখিয়া Vulcan 
এর অস্তিত্বের অন্যান করা হইয়াছে। এ মত সকলে 
গ্রহণ করেন নাই। অনেকে দেখাইয়াছেন যে, অন্ত 
কারণেও বুধের ও ব্যতিক্রমটুকু হইতে পারে। 

আর নেপ্চুনের বাহিরের এ তিনটি গ্রহের সম্বন্ধে 
কথাটা এইরূপ। : সৌরজগতের শাসনাধীন অনেকগুলি 
ধূমকেতু আছে। এই ধৃমকেতুগুলি লম্বা লন্বা! বাদামী 
আকারের পথে কৃর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। এই প্রদক্ষিণ 
পা বাজে 
১ ক পের কাহ 
আসিয়া থাকে। : 
পঞ্ডিতদ্দিগের সাধারণ মত এই যে, ধৃকেতুগুলি 


২৯ 


ও 


অবাধ্য শিশুর মতন এই অসীম বরশ্াগুময় ছুটিয়া বেড়ায় । 
পথে কোন হুর্যোর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, সেই কুর্য্োর 
টানে বাধ্য হইয়া তাহার কাছে আসে বটে, কিন্তু সূর্য্য 
তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। ধূমকেতু তাহাকে 
পাশ কাটিয়া, চিরকালের জন্য তাহার হাত এড়াইয়া, 
পুনরায় অনন্ত ব্হ্মাণ-ভ্রমণে বাহির হয়। 

তবে সৌরজগতের ওঁ ধৃমকেতুগুলি কোথা হইতে 
আসিল? উহার! কি করিয়!, অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড দেখিবার 
আশ পরিত্যাগ পূর্বক, হূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে নিযুক্ত 
হইল? 

ইহার একট! উপায় আছে। হ্থর্্যের চারিদিকে 
বড় বড় গ্রহগুলি পাহারাওয়ালার স্ায় ঘুরিয়া৷ বেড়াই- 
তেছে। একটী ধূমকেতু হুর্য্যের কাছে আসবার সময় 
ইহাদের কাহারও সঙ্গে যে তাহার দেখা হইবে না, এমন 
কোন কথা নাই। আর একবার দেখা হইলে যে এই 
সকল পাহারাওয়ালা, একটী বারও তাহাকে থামাইয়া 
বকসিস্‌ আদায়ের চেষ্টা করিবে না, এরূপ মনে করাও 
অন্যায় । 

এইরূপে, একটা কোন বড় গ্রহের টানাটানিতে, যদি 
ধূমকেতুর গতির বেগের কিছুমাত্র হাস হয় তবে আর 
তাহার হুর্য্যের হাত এড়াইয়! যাইবার ক্ষমতা থাকে ন|। 
তখন বাধ্য হইয়| তাহাকে হুর্য্যের প্রদক্ষিণে নিযুক্ত হইতে 
হয়। এই প্রদক্ষিণের সময় প্রত্যেক বার তাহাকে, প্রথমে 
যে স্থানে গ্রহ কর্তৃক ধরা পড়িয়াছিল, সেইখানে ফিরিয়া 
আসিতে হয়। উহার অধিক আর সে দুরে যাইতে 
পারেনা। 

এ সকল কথ! ভাবিয়! দেখিলে .স্বতবতঃই মনে 
হয়, যে সৌর জগতের ধৃমকেতুগুলি আমাদের বড় বড় 
গ্রহগুলির আকর্ষণেতেই ধরা পড়িয়াছিল। তাই কতক- 
খুলি বৃহস্পতির কক্ষার কাছে, কতকগুলি শনির কক্ষার 
কাছে, ছুএকটা ইউরেনাসের কক্ষার কাছে, আর 
কতকগুলি নেপচুনের কক্ষার কাছে আসিয়াই 





য়ে নিতান্ত আকস্মিক, ইহা মনে করা যায় কিরূপে? 
সুতরাং পণ্ডিতের গ্রহকর্তৃক ধুমকেতু ধরা পড়িবার 
যতটাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন। এবং সেই বিশ্বাসের 
বশবর্তী হইয়াই নেপচুনের বাহিরে গ্রহ থাকিবার কথ! 
অনুমান করিয়াছেন। 

| যেথা! যায় যে, কতকগুলি. ধূমকেতু 1০97 এর 
বাহিরে অনেক দূরে গিয়া! তবে ফেরে। সুতরাং উহাদের 
খু ফিরিবার স্থানে কোনও ব্বহৎ গ্রহ থাকা আশ্চর্য্য নহে। 
ধীন্ধূপ গ্রহ থাকিলে কেন যে দেখা যায় না তাহার কারণ 
এইরূপ হইতে পারে যে, এতদূরে থাকাতে তাহার 
আল্দারও অতিশয় ক্ষুদ্র হইয়া যায় এবং স্ুর্য্যের আলো! 
কম পড়াতে, উদ্জ্বলতা অনেক কমিয়া যায়। সুতরাং 
তাহাকে দেখা! অথবা ফটোগ্রাফ করা অতিশয় কঠিন 
হুইয়। উঠে। | 

“অতঃপর কয়েক ঝাক উদ্ধার কথ! উল্লেখ করিলেই 
আমরা সৌর পরিবারের তালিকা শেষ করিতে পারি। 
 উত্ধাগুলির সহিত ধূমকেতুগুলির খুব ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। 
উহারাও অনস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ভ্রমণকারী; আর অনেকটা 
ধূমকেতুর ন্যায় অবস্থায় পড়িয়াই আমাদের সৌর জগতের 
অধীন হইয়াছে। (ক্ৰমশঃ ) 

শ্রীউপেন্জরকিশোর রায়চৌধুরী । 


পরিচয় । 
(হেমকুট দা দুগ্মস্ত-শিশু ) 


৬৭০ ১০ 
: পরা ANT 
__ খ্রক্কাত * গ্েহ-উৎস তটিনী-নিঝার 
_ উথলিছে শথা হোথ৷ ব্যাকুজি পরাণ । 
২ 
"= পণ্যের স্থধমা কিবা =“'ত বিস্তার” 


-"তাপস-ভনয় একি, গা দিযে. i 


নুস্তামল তৃণ মাঝে বিরাজে শোভন !' ¥ 


আকধিছে সিংহ-শিশু-কেশর ভীষণ ; 
ব্যথিত তথাপি হিংসা না করে তিলেক 
অশান্তি শান্তির মাঝে কে করে স্বজন ? 

৷ { 
“ছাড় বৎস, ছাড় ছাড় কেশরী-কেশর ! 
নতুব! তোমারে ওযে করিবে হিংসন”-_ 
পশ্চাতে তাপসী-কণ্ঠে ধনে প্নিগ্ধতর 
নির্ভয়ে বালক তবু করে আকর্ষণ ! 

৭ 
দুগ্মন্ত নৃপতি ভাবে রহি' অলক্ষিতে . 
কে এই তাপস-শিশু ক্ষত্রিয়-প্রা্কতি। ...... 
বাৎসল্যের উৎস কেন ছুটে মোর চিতে__ 
07৮55... | 
রসি ও ৰড 
পিপি হত কি কন 
অনুজ্ঞা পালিয়া রাজ! কহিলা! সুহাসি 








“তাই হবে! পিতৃনাম ?” “বিশ্বাসঘাতক ! 

নিন্কলঞ্চ সতী নামে অপবাদকারী, 

উচ্চারি' তাহার নাম কে লবে পাতক ?”__ 

i ৯৩ 

জানিতে মাতার নাম নৃপ কুতুহলী 

আবার ভাবিলা তাহে কিবা অধিকার 

হেনকালে অকস্মাৎ “কোথা বৎস” বলি” 

উপনীত শকুস্তলা_খুচিল আধার 1_ 
শ্রীজীবেজ্জকুমার দত্ত । 


আদর্শ দাম্পত্য জীবন। 
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ_ দেবী। 
সাত বৎসর হইল আত্মিক মিলন ব্রত গ্রহণ কর! 
হইয়াছে । এই সাত বৎসরে এ ব্রত উদ্যাপন করিতে 
আমার যত ক্লেশ হইয়াছে তোমার ততোধিক হইয়াছিল। 
বাহিরের কত কাযে আমার শরীর মন নিযুক্ত থাকিত, 
তোমার সে সুবিধা ছিল না। তাই তুমি মাঝে মাঝে 
স্নান হইতে । আমিও বুঝিতে লাগিলাম। এখনও চিত্তের 
শাস্ততাব লাভ হয় নাই। * * * এই 
সকল ভাবিয়া যখন মন অন্ধকার হইতেছে এমন সময় 
একদিন দেখি, কি করিয়া ব্রহ্ম কূপাতে তুমিও প্রস্তুত 
৷ হইয়| গিয়াছ কি করিয়া তুমিও আমার ভাব অন্তরে 
পাইলে ও বুঝিলে, শরীরকে আরও দূরে না রাখিলে 
এ সাধনে সিদ্ধি হইবে না। তোমার ভাবায় সে দিন 
তুমি বলিলে, “অগ্ হইতে আমাদের অর্দ্ধাঙ্গ অবশ হইল” 
অর্থাৎ গল| পর্য্যন্ত পরস্পরের শরীর পরস্পরের অসপৃষ্ 
হইল। 'আত্ম| ও শরীর দুই লইয়! যে স্বন্ধ ছিল, এখন 
হইতে তাহ। কেবল আস্ম৷ লইয়াই থাকিবে) অপর অর্ধাঙ্ 
ধাকিয়াও না। আমি দৈনিকে লিখিলাম, 
টান সপ ব্্.গন্ঃ 


জোর করিয়া গ্রীক আলাদা করিয়া দি? শরীর অসপৃষ্ত 
রাখি; কিন্ত তখন তাহা হুইল ন|1 জোর করিয়া হর 
না, পৃথিবী যেন এই শিক্ষা পায়।” 

সেই দিন হইতে, ছেমি; সুমি আল: ভারে 
হইলে। শরীরের প্রভাব আত্মাকে একেবারে পরিত্যাগ 
করিয়াংগেল। তোমার পক্ষে আর কিছুই অসম্ভব রহিল 


না। «* + * এখন হইতে তুমি আরও 
মন খুলিয়া কথ বলিতে লাগিলে; দেখিলাম চিত্তের 
দুর্বলতার কথ। পরম্পরকে বলিলে আরও বল পাই। 
মনের গতি কোন্‌ মূহুর্তে কিরূপ হইয়াছিল, পূর্বে সব 
বলিতে সাহসী হইতাম না। এখন হইতে অবাধে সব 
বলিতে লাগিলে, আমিও বলিতে লাগিলাম । 

চে চে ক ক চে + 
ইহার পর আমাদের ইচ্ছা হইল, আমাদের “আধ্যাত্মিক 
বিবাহ” অন্তুষ্ঠান হউক । এ বিষয়ে দুজনের মধ্যে প্রসঙ্গ 
হইত। ক্রমে এই অন্থষ্ঠানটী আমাদের দুজনেরই প্রাণের 
অত্যন্ত ব্যাকুল আক।ঙ্ষার বিষয় হইল। ১৮৯১ সালের 
৫ই জানুয়ারী তোমার শরীর একটু বেশী খারাপ তহয়। 
তখন তুমি বলিয়াছিলে, “তবে বুঝি আমাদের বিবাহ , 
অনুষ্ঠান হইল না।” ভয় করিয়াছিলে, পাছে দেহ ত্যাগ 
হয় ও পাছে এলোকে আধ্যাত্মিক বিবাহ অনুষ্ঠান না 
হয়। অনেক দিন যাহার সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে 
কিন্তু বিবাহ হইতেছে না, ক্রমাগতই কোন না কোন 
ব্যাঘাত হইতেছে, এমন নায়িকার মনের যে অবস্থা হয়, 
তোমারও যেন সেই অবস্থা হইল। আমি অনেক আশ্বাস 
বাণী বলিলাম । বলিলাম, “উৎসবের পর রাজগৃহে বিবাহ 
হইবে, তাহার তো অনেক বিলম্ব আছে; তুমি লী নী 
ভাল হইয়। ওঠ । বিবাহ হইবে বৈ কি?” এরূপ কথা 
কহিতে কহিতে সে দিন অর্দরাত্রি নিদ্রা হইল ন1। 


অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ আধ্যাত্মিক বিবাহ। 


১৮৯৯ সালের উৎসব আসিল। বাকিপুরে মাঝোৎমব 
পি 


১৬০ 
করিয়! ২৪শে জানুয়ারী ১২ই মাঘ বাজগৃহ যাত্রা করিলাখ। 
সকলেই তীর্থ যাত্রায় চলিয়াছেন ; কেবল ছুজন যাত্রীর, 
তোমার ও আমার, ভাব আরও গভীর । আমর দুজনাই 
অনস্ত উৎসবে মিলিত হইতে চাহিতেছিলাম। ভিতরে 
আত্মা যাহা চাহিতেছিল, বাহিয়ে বন্ধু বান্ধবদিগকে কিরূপে 
তাহ। জানাইব, সেই চিন্ত। করিতেছিলাম। মনের এই 
আনন্দের ও গাস্ঠীর্য্যের মধ্যে হঠাৎ একটু বাধা হইল; 
তাহা আমারই দোষে। ২৪শে জানুয়ারী রাত্রিতে ॥বেহার 
পাস্থভরনে অবস্থিতি কালে শ্রদ্ধেয় + * * মহাশয়ের 
সঙ্গে একটী বিষয় লইয়! আমার তর্ক হয়। তোমার ইচ্ছা 
ছিল না যে আমি অত তর্ক করি। শেষে যখন উঠিয়া 
'আসিলাম, তখন আমার মুখ মলিন, মনও বড় খারাপ। 
আমার মুখ যে অপ্রসন্গ তাহা তুমি কেমন করিয়া জানিলে, 
জানি না। কিন্ত নিজের ঘরে গিয়া! যখন প্রার্থনা করি, 
তোমার সহান্গসৃতি পূর্ণ চক্ষের জলে আমার বক্ষ অভিষিক্ত 
হইয়। গেল। তোমার আশ্বাসে আবার বল পাইলাম ৷ 
২৫শে আহারাদির পর রাজগৃহ যাত্রা করিলাম ৷ 
সন্ধ্যার সময় তথায় পৌছিলাম। সেই তর্কের পর হইতে 
যন ভাল নাই। কোনও রূপে রাত্রি কাটিয়া গেল। 
২৬শে সকালে দেখি, কাহারও মনে ক্ষতি নাই, কেহ 
- কাহারও সঙ্গ লইতে চাহিতেছেন না, সকলে ভিন্ন ভিন্ন 
স্থানে বসিলেন। রান্জগৃহে আসিয়া! ত এমন কখনও 
হয় না। উপাসনা হইল বটে, কিন্তু সারাদিন যেন 
অন্ধকারে কাটিল। এদিকে, দেবি, তুমি বিবাহ অন্থষ্ঠানের 
জন্য ব্যস্ত; আমিও প্রস্তুত । ২৭শে তোরে সেই ধর্শশালার 


' . এক নির্জন প্রকোষ্ঠে প্রার্থনা! করিয়। তোমার মস্তক স্পর্শ 


করিলাম এবং বন্ষকৃণ্ডের উষ্চ জলে ধৌত কিয় স্বহ্তে 
ক্ষ দিয়া মন করিলাম। আমার হাত কীপিতেছিল, 
কখনও ত কাহারও ক্ষোরকার্ধ্য করি নাই। তোমার 


মন্তক মুগ্ডন করিয়া আমার হৃদয়ে অপূর্ব আনন্দ হইল ; 


তোমাকে এমন সুন্দর আর কখনও দেখি নাই ! তোমার 
বালাযুস্তি, যৌবনের মূর্তি, কোন মৃত্তিই ইহার মত নয়। 
দেব প্রভা যেন তোমার মুখমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিল । 
কি চক্ষেই যে তোমাকে দেখিতেছিলাম | স্বর্গে গিয়া 





রন পা লেকে লবি এ দিলে 
দর্শন যেন তাহারই পুর্বাতাস ! ৮ 
রানি আহি সামার শের ক এজ বা 


তারপর উপাসনা। এইবার শ্রদ্ধেয় * * বাবুকে 
জানাইলাম যে অদ্ধ আমাদের আধ্যাত্মিক বিবাহ। 
এতক্ষণ আমাদের মুণ্ডিত যূর্যি কেহ দেখেন নাই। এখন 
দেখিবামাত্র, দেবি, মুহূর্ত মধ্যে সকলের মন সন্রমে বিস্ময়ে 
পরিপূর্ণ হইয়। গেল। মুহূর্তের মধ্যে স্নান উপাসনা সতা 
সজীব হইয়া উঠিল। শ্রদ্ধেয় : * * মহাশয়েরও 
মনের সেই ভাব কোথায় চলিয়। গেল! তিনি অন্ুপ্রাণনে 
প্রমত্ত হইয়া উপাসন! আরম্ভ করিলেন। উপাসনার পরে 
নবসংহিতা অন্গুসারে আমাদের আধ্যাত্মিক বিবাহ অনুষ্ঠান 
সম্পন্ন হইল। সংহিতায় আছে ৭ দিনের জন্য এই ব্রত 
লইবে; আমরা বলিলাম, অনস্ত কালের জন্য ৷ . 

শ্রদ্ধেয় প্রচারক মহাশয় ব্রহ্মকন্যার অবতরণ বিষয়ে 
উপদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন জগতে মহাপুরুষ 
অনেক আসিয়াছেন, কিন্তু মহানারী অগ্যাবধি আসেন 
নাই। এইবার তাহার আগমন হইল। মহানারীর যে 
সকল লক্ষণ থাক] উচিত, তাহা তোমাতে দেখিয়াছিলেন 
বলিয়াই তোমাকে এ আখ্যা দিলেন। আমি ত আগে. 
তোমার মহানারীত্ব দেখিতে পাই নাই। আমার ঘোরীকে 
আমি নিজেই আদর করিতাম, পুজা! করিতাম ; আবার 
অপূর্ণতা দেখিলে মুখ আঁধার করিয়া থাকিতাম। ঘরে 
থাকিতে বলিয়। বুঝি তোমায় আগে বুঝি নাই। ভুমি 
যে মহানারী তাহা শান জাবাত রা 
হইল। 

সকলের উপাসনার পর সকলের মনে আমাদের 
আদর করিবার জন্য একটা! আশ্চর্য্য আবেগ উপস্থিত 
হইল। সন্ধ্যার সময় ভাই অপূর্বরূ্ণ তোমাকে ও 
আমাকে পটবন্ত্র পরিধান করাইলেন। উপাসনার পর 
কন্যা বরের বরণ হইল। 'কক্যাবর’ কেন, ‘বরকন্তা কেন 
নয়, তাহা যনে আছে ত? যখন শরীরের বিবাহ হইয়া. 
ছিল, তখন “বরকন্যার' বরণ হইয়াছিল এখন “কনের” 
দিন পড়িল, তিনি “বরের” পূর্বে গেলেন। কন্ঠার যান্তে 






করিতে পারি না। এ পৃথিবীর কথ! ভুলিয়া গেলাম। 
অশরীরী আত্ম! তুমি আমার নিকটে যাহ! হইয়াছ, তখন 
যেন তাহাই হইয়া গেলে। 

এই দিনের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে তাই বীদাস তাহার 
দৈনিকে লিখিয়াছিলেন, “উপাসনা! স্বর্গের উপাসনা। 
আজ মহাব্যাপার। তক্তিতাজন সাধক প্রকাশ বাবু ও 
তাহার ভার্ধ্যা অঘোর কামিনী আধ্যাত্মিক বিবাহ সুত্রে 
আবদ্ধ হইলেন। আহা, আজ কি মনোহর দেবদৃশ্ত ৷ 
বিধাতা আজ স্বগ্নং পুরোহিত হইয়া এই উভয় সন্তানকে 
বিবাহ সুত্রে বাধিয়। দিলেন। এ বরকন্ঠার আর শরীরের 
সম্বন্ধ নাই। ইহার! বার বৎসর হইল সাধন আরম্ভ করিয়! 
আজ নয় বৎসর কাল ইঞ্জিয়কে একেবারে দমন করিয়া- 
ছেন। তাহার! সাক্ষ্য দিলেন, এ নিগ্রহে তাহাদিগকে 
'অনেক কান্দিতে হইয়াছে, অনেক দুঃখ পাইতে হইয়াছে, 
কিন্তু পরে যে সুখ শাস্তি পাইয়াছেন তাহার সঙ্গে তুলনায় 
শে কারা, সে ছুঃখ কিছুই নহে। এই ব্যাপার সকলের 
মনে একটা! স্বগীয় ভাব আকিয়। দিয়া গেল। এখন 
প্রকাশ বাবুর বয়ঃক্রম ৪৪ ও ঘোর কামিনীর ৩৬ বৎসর। 
বাজে. বরকন্ঠার. বরণ--অমর ধামের ব্যাপার ; পরে 
সন্ধীর্ভন। দয়াময়, তোমাকে ধন্যবাদ। রাজগৃহ, না 
স্বৰ্গ ?” 

বল ত, ২৭শে জানুয়ারী কেন “স্বর্গের উপাসনা” হইল ? 
কেন সে দিন দেবৰৃগ্ড হইয়াছিল ? তুমি যে দেবী, দেবকন্য। 
তাহ! সকলেই একবাক্যে কেন স্বীকার করিয়াছিলেন? 
দি মানবী থাকিতে তাহ| হইলে মস্তক মুগ্ডন করার 
ba উল, দেখাইত না। বিশেষতঃ নারী বখন 
8’ দীর্ঘকেশী হন, তখনই তিনি দেখিতে 





তোমার দুঃখভার লাঘব করিতাম। অথ যাহ! “করিয়া 
ছিলে, ভালই করিয়াছিলে।. হয়তো! তোমার চক্ষের জল 
দেখিলে আমার ব্রত ভঙ্গ হইয়া যাইত। আর “বিনা 
হুঃখে হয় না সাধন”, একথাও--তো সত্য । সে দুঃখভার 
বহন ন| করিলে আজ কি দশ!| হইত বল দেখি? আত্মার 
বিবাহও হইত ন৷। আজ তোমার শরীরে বঞ্চিত হইয়! 
আমি অন্ধকার দেখিতাম । তাই বলি, ঘোৰী, তোমার 
কষ্ট বৃথ৷ যায় নাই । “অশ-সলিল ধৌত হৃদয়ে” আমরা 
আত্মার সন্বন্ধ ভিক্ষা! করিয়াছিলাম। সেই সলিলই 
আমাদের অভিষেকের জল হইয়াদ্িল। 

অভিষেকের কথায় যনে হইল, রাজগুছে স্নানের সময় 
অভিষেক হইত ৷ কিন্তু ২৭শে 'জান্গয়ারী রাত্রি প্রভাত, 
হইবার পূর্বেই তুমি আমাকে বলিলে “অভিষেক হইবে, 
কুণ্ডে চল।” গকলে তখনও নিদ্রিত; দুজনে ব্রঙ্গকুণ্ডে 
আনন্দমনে গমন করিলার্ম1 সেখানে তোমার চরণে ও 
মস্তকে আমি সুগন্ধি তিল অর্পণ করিলাম । তুমিও 
সেইরূপে অর্পণ করার পর ব্রহ্মকুণ্ডের উষা জল দ্বার! 
তোমার অভিষেক শেষ হইল । পরিষ্কার জল, আকাশ 
পরিষ্কার, সময় গম্ভীর ; স্বামী স্ত্রীর অভিষেক . করিলেন ১ 
আবার স্বামী অভিষেকের জন্য মাখ! পাতিয়া. দিলেন, 
স্ত্রী তাহার অভ্ভিষের কার্য্য শেষ .করিলেন।, এ বিষয়ে 
তুমি আমায় যাহ! দিলে আমিও তোমায় তাহাই দিলাম । 
স্বামী বলিয়। আমার প্রাধান্য কোনও দিন রাখি নাই। 
এটুকু অন্য হইতে আমাদের গ্রাতেদ | 

২৮শে জান্তয়ারী_-বাবুর বিধবা ভগিনী মস্তক মুগুন 
করিলেন। তিনি খ্ুবতী বালবিধবা। এতদিন বৈধব্য 
বেশ ধারণ করেন নাই। তোমার এই মূর্ঠি দেখিয়া! 


১৬২ ভারত-মহিলা| 


তাহারও মন প্রশস্ত হইল। স্পা তাহার মস্তক 
খুগুন করিয়া দবিলে। কখনও ক্ষৌর কার্ধয কর নাই, 
ঈশ্বরচরণ ভরসা করিয়া এ কার্য্যও সমাধা করিলে। 
তোমার দেখাদেখি ইলিও আজ চির জীবনের তরে ক্রক্গচর্যয 
ব্রত গ্রহণ করিলেন । তোমার অমুসরণ করিয়া তোমার 
প্রতি অক্কত্রিম ভালবাসায় আবদ্ধ হইলেন, এবং আত্মিক 
বিষয়ে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাহার'ও 
জীবনের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল । 


শুকতারা । 


হাসিহাসি আসি নিশা! অবসানে 
কে তুমি উদ্দিলে পূরব গগনে । 
গগনের গায়ে আলে ছড়াইয়। 
হাসি ঢলি পড় কি যেন কারণে । 


. তোমার হাসিতে হাসিয়া আকুল 
ও পুরব দিশি আপনা পাসরি । 
কোথা হ'তে এলে ? এলথেল আলো 
এলাইয়। হ্যালো দিতেছ বিকীরি । 


ঝক্‌ ঝক্‌ করি হীরক-বরপি, 
জ্বলিছ আপনি আপন কিরণে। 
এরূপ উজল রূপ হেরি নাই 
মহসা৷ এ রূপ পাইলে কেমনে ? 


বল দেখি'সখি, কি বারতা নিয়ে 
পূরব "ণকাশে উদিত হইলে। 
ধীরি ধী  ধীরি পূরব হইতে 
শ্ববাতাস বুখি বহিয়া আনিলে ? 


বুঝেছি বুঝেছি, মি তারারাণী, 
সযুদিত হও যে দেশে যখন, 

সে দেশের নিশা তখনি পোহায়, 
আধার তখনি করে পলায়" । 





জাগি উঠে সবে, থাকে না শয়নে। 
সে দেশ হইতে যায় পলাইয়া টা 
হিংস্র, চৌর, দন্থ্য আপন সদনে। 

বুঝেছি বুঝেছি, তাই বুধি তারা, 
সুবারতা নিয়ে উদ্দিলে পূরবে । 
আঁধারের লেশ পূরব ধরায় 

থাকিবে না আর--বলিছ গরবে। 


বুঝাইছ সবে, নিশা অবসান, 
বুঝাইছ সবে উদিছে'তপন । 
জড়তার সহ অলসতা ছাড়ি 
জাগি উঠ সবে, ছাড়িয়। শয়ন । 


হাসি মুখে তুমি এ অমিয়া জি 
বরষি, করুণা বরিষ এ ভবে । 

কিছু কাল পরে কে তোম! দেখিবে? 
দিনমণি সনে মিশিয়া বাইবে। 


ওগো তারারাশি, তোমার চরণে 

আঁজল ভরিয়। দিতেছি কুম্ুষ ৷ 

নমি আমি তোমা, ওগো সুখ-তারা) 

মোদের আখির ভাঙ্গ ভাঙ্গ ঘুম ৷ 
শজগদীশ্বরী দেবী ।* 


বিছুলা-সঞ্জয় ংবাদ। 


পুরাকালে সৌবীর দেশে সঞ্জয় নামে এক রাজা 
ছিলেন, তাহার জননীর নাম ছিল বিছুলা। বিছ্লা, 
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* আমর! অত্যন্ত আনন্দের সহিত শ্রদ্ধেয়! লেখিক! মহাঁশয়ার 


কবিতাটী প্রকাশিত করিতেছি । ইনি রংপুরনিবানী দেশবিখ্যাত মহ". 
মহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রযুক্ত ঘাদবেশ্বর তর্করত মহাশয়ের পন্থী । ইহার. 
আরও পদ্য এবং গদ্য রচন। আমাদের হস্তগত হইয়াছে। _সংস্ধত ' 
পো হা স্পা বল গল হও প্র 
নছেন | ভাঃ ষঃ নং । ; ২ EY 





ধর্টরতা, তেজস্বিনী ঠজস্থিনী ও তত্বদর্শিনী ছিলেন। সৌবীর- 

এক সময় সৌবীররাজ সঞ্জয়ের সহিত সিদ্ধুরাজের 
যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে সৌবীররাজ সঞ্জয় সিন্ধুরাজ কর্তৃক 
পরাজিত হন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মহারাজ সঞ্জয় 
অতিশয় নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন, তিনি সর্বদাই শয়ন 
করিয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন; কি উপায় অবলম্বন 
করিলে যে শরুকে পরাজয় করা যাইতে পারিবে সে 
সম্বন্ধে কোনই চেষ্টা করিলেন না। পুত্র সঞ্জয়ের এই 
অবস্থা শুনিয়া মনস্থিনী বিছুলা অতিশয় ছুঃখিতা হইলেন ; 
এবং সদ্ভপদেশ দ্বারা নির্কেদপ্রাপ্ত পুত্রকে উৎসাহিত 
করিতে ইচ্ছা করিলেন । 

এইরূপ ইচ্ছা করিরা বিছুল। সঞ্জয়ের নিকট গিয়া 


দেখিলেন, শয়ন করিয়া! আছেন, 
তাহার বদন মলিন। তখন বিছ্ুলা সঞ্জয়কে 
সন্বোধন করিয়া বলিলেন £- 


"বৎস, তুমি নিতান্ত কাপুরুষের মত বাবহার 
করিতেছ কেন? তুমি কি জান না যে তুমি কোন্‌ মহৎ 
কুলে জন্মগ্রহণ করেছ? যে মহাত্মারা আমাদের এই 
কুলে জন্মগ্রহণ করেছেন, তার! ভীত হয়ে কখনও কারও 
নিকট নত হন নাই। তুমি তাদের বংশে কি কুল- 
পাংগুল জন্মগ্রহণ করেছ? তোমার মত কাপুরুষকে 
পুত্র বলে স্বীকার করতে আমার লজ্জা বোধ হচ্ছে। 
কেন তুমি সামান্য ব্যক্তির ক্ায় যাবজ্জীবন নিরাশায় 
কাল যাপনে প্রবৃত্ত হয়েছ ? তেজন্বী ক্ষত্রিয়ের ইহা কর্তব্য 
হয় না। 

পুত্র, আলন্ক ত্যাগ কর ওঠ, শক্রগণের আনন্দ 
এবং মিত্রগণের শোক বর্ধন করে| না। হয় তুমি নিজের 
প্রভাব দেখিয়ে স্বরাজ্য উদ্ধারে প্রবৃত্ত হও, না হয় প্রাণ 
পরিত্যাগ কর ।: রাজ্যহার! ও কীর্তিহারা হয়ে রা 
জীবন ধারণের ফল কি? লোকে যার, অস্তুত মহৎ 
চরিত্রের বিষয় কজন না করে সে স্ত্রীও ময় পুরুষ নয়, 

জন্ম! কেবল, লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য । বৎস, আর 


মিট না ক বশ পাকলে 


রে আরবের হো পরের 





সহ কর্তে পারে না ব'লে নরের লাম হয়েছে পুরুষ, 
সি মহখকুলে উৎপর কিয় হয়ে কেমন করে শক্ষগণের 
পরাক্রম সহ কচ্ছে। ? | 

কানে, কি ৯৭ লন 
করে, আমার বোধ হচ্ছে যে আমার এই সকল উপদেশ 
বাক্যও তেমনি তোযার কাছে ভান বোধ হাচ্ছে না। 
কিন্তু তোমার যদি কিছুমাত্র দূরদৃষ্টি থাক্‌তেো ত!! হলে 
তুমি বুঝ্তে পারতে বে সিল্ধুরাজকে পরাজয় করা 
বিশেষ কঠিন কাজ নয়, তুমি বোধ হয় জান না, যে 
সি্ধুরাজের প্রজাগণ তার প্রতি সন্বষ্ঠ নয়, তার অনেক 
ছিদ্র রয়েছে। অতএব এই সুযোগে তুমি আআত্মপাঙ্গের 
সহিত মিলিত হয়ে গিক্ষিদুর্গে: গন কর এবং সেখানে 
গিয়ে সিন্ধুরাজের ব্যসন 'ও আসর অঙ্ুসন্ধান করু। 
সিন্ধুরাজ অজয় ও অমর নন । 

বৎস, তোমার নাম সঞ্জয় । 
সার্থকতা সম্পাদন কর। লাভালানে নিরপেক্ষ 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, প্রাণের মায়া করো না।” 

সঞ্জয় বলিলেন, “মা, আপনি আমাকে এই নকল 
কথা যে কেমন করে বললেন তাই তেবে আমি আশ্চর্য্য 
হচ্ছি। মা হয়ে একমাত্র পুত্রকে কি কেহ এই লব 
কথা বল্তে পারে? আপনি আমাকে ভীষণ যুদ্ধে যাত্রা 
কর্বার জন্য পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করুছেন, শে যুদ্ধে 
আমার প্রাণনাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার 
হৃদয় নিশ্চয় পাষাণে নির্শ্মিত । আপনি বিবেচনা করুন, 
যে আমার মৃত্যু হ'লে এ সংসার আপনার নিকট মকরুতূমি 
তুল্য হয়ে যাবে । অতএব আপনি আমাকে দয়া করুন। 
যুদ্ধ কর্তে বল্বেন না। পিতৃরাজা উদ্ধার কর! 
আমার সাধ্য নয়।” বিছুল বলিলেন, “বৎস, মানুষের 
সকল অবস্থাতেই ধর্ম ও অর্থ চিন্তা করা উচিত; সেই 
জন্যই আমি তোমাকে যুদ্ধে নিয়োগ কচ্ছি। তুষি 
অসামান্য শক্তিসম্পন্ন, শন্রগণকে আক্রমণ করবার উপযুক্ত 
অবসরও উপস্থিত হয়েছে। তুমি যদি এসময়ে কর্তব্য . 
কাৰ্য্যে উপেক্ষা কর তা’ হলে তোমার অত্যন্ত দায় 


এখন সেই সঞ্জয় নামের 
হয়ে 


১৬৪ 
কাৰ্য্য করা হবে । আর আমিও যদি এ সময়ে তোমাকে 
কর্তব্য কার্ষো্য পরাস্থুখ দেখে কিছু না বলি, তা’ হলে 
আমারও গর্দতীর স্যায় অকারণ ফলবিহীন- বাৎসল্য 
দেখান হবে। তুমি ‘বীরত্ব প্রদর্শন কারে রণভূমিতে 
হব। ক্ষত্রিয় রমণীর অন্তরের কামন! এই, যে সে বীর- 
পরী ও বীরমাতা হবে। 
"যুদ্ধ ও জয়লাভ করবার জন্যই ক্ষতিয়ের কৃষ্টি 
হুয়েছে। অতএব ক্ষত্রিয় রণক্ষেত্রে জয়লাভ ব। প্রাণত্যাগ 
করুলে অবশ্যই সদ্গতি প্রাপ্ত হয়। তোমার বর্তমান 
অবস্থায় তুমি আমার চঞ্ষুখুল হয়েছ। যখন দেখ ব, যে 
তুমি সমুদয় সিদ্ধদেশবাসিগণকে যুদ্ধে পরাজয় করেছ, 
তখন আমি তোমাকে যথোচিত ন্বেহ ও সন্মান করব; 
তখন আমার থাক্‌বে ন।।” 
সঞ্জয় কহিলেন “মা, আমি এখন ধনহীন ও সহায়হীন 
হয়ে পড়েছি।. এ অবস্থায় -রেমন করে জয়লাভ করব, 
এই ভেবে রাজাপ্রাপ্তির আশ! ত্যাগ করেছি। আপনি 
যদি আমার জয়লাভের কোন উপায় উদ্ভাবন করে 
থাকেন তে বলুন, আমি আপনার আজ্ঞা পালনে প্রস্তুত 
আছি।” ৷ Vis 
7. বিছুল। বলিলেন, “বৎস, পূর্ব্বসঞ্চিত অর্থ নাই বলে 
্ষুৰ্ধ হয়ে ন৷। অর্থ ন৷ থাক্লেও তা’ সঞ্চয় কর! যায়; 
_পাষ্মাবার সপ্ষিত অর্থও নষ্ট হয়।. পগ্ডিতেরা কর্মফল 
॥অনিত্য বলে জানেন, তথাপি তার! কর্ধান্ানে বিরত 
হন না। এই জন্যে তারা কখন ব!| কর্ণফল প্রাপ্ত হন, 
কখন বা হুদ না।আর যারা কর্মান্ষ্ঠানে বিরত হয়ে 
. নিশ্চেষ্টতাবে কালযাপন করে তাদের কখনই ফললাভ 
হয় না, নিশ্চেষ্টতার একমাত্র ফল অভাব, চেষ্টার ফল 
হুই প্রকার; প্রাপ্তি 3 অপ্রাপ্তি, প্রাপ্ত ব্যক্তি, অবস্তই 
কার্য সিদ্ধি হবে, মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় কারে, 
উৎসাহের সহিত শ্রেয়ঙ্কর কর্মে নিযুক্ত হয়ে থাকেন, 
পা গা ঞগাালাননালি জ্ণ 
. উপার্জনে যহশীল হও । 


+ উ৪ৎস। ভীত হয়ে! 'ন|। : কোন বিপদেই রাজার 


চে 









পুরুষকার, পি Soo pes ud 
জন্য এই সকল কথা বল্লাম । যদি আমার কথা 

(তোমার হৃদ্‌গত ও যথার্থ বলে বোধ হয়ে “থাকে, তাহলে 
তুমি স্থিত হয়ে জয়ার্থ সমুখিত হও। তুমি -একথ। 


জান না-খে আমাদের অনেক গুপ্তধন আছে। আমি 
ভিন্ন আর কেহ সে কথ! না। আমি : সেই 
অর্থ তোমাকে দ্বিব। তোমার বহুসংখ্যক কাৰ্য্যক্ষম 


অকপট বান্ধবও বিদ্যমান আছেন।. তুমি আমার. 


শির ৬ এ ব্রদ-ব্রান শাখার 


কাৰ্য্য সাধনে তৎপর হও ।” . 

সঞ্জয় বলিলেন, “হা, আপনার অনৃতময় 86:44 
আমার মনের অন্ধকার ও নির্কেদভাব দুর -হল। আপনি 
আমাকে সর্ধদ। শ্রেয়স্কর পথে প্রবর্তিত করে থাকেন । 

অতএব হয় আমি শক্রকর্তৃক অপহৃত পৈতৃক রাজ্য 
উদ্ধার করব, না হয় যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করব। আপনার 
উপদেশে আমি এখন শক্রগণকে নিগৃহীত ও পরাজিত 
কর্বার জন্যে উৎসাহিত হয়েছি ।” 5২. 

বিছুলার বাক্যে উৎসাহিত হইয়া যঞ্জয় অচিরে 
সিদ্ধুরাজকে পরাজয় করিয়৷ পৈতৃক রাজ্য পীর কমি 
লইলেন। 

কুতকেছোর বে সংঘটিত না গা 
লইয়া! ক্ুঞ্ণ হত্তিনায় গিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি 
বিদ্বরের গৃহে অবস্থান করিতেন । কুস্তীও তখন বিদুরের 
গৃহে বাস করিতেন। সন্ধি হইল ন। বঞিয়। ক্বঞ্চ প্রাগুব- 
দিগের নিকট বিরাটনগরে প্রত্যাগমন করিতে উদ্যত 
হইলেন। সেই সময় পাগুবজননী কুস্তী, কষ্চের নিকট 
যে, “বৎস, বিছুল! তার পুত্র সঞ্জয়কে. যে সকল কথা 
বলিয়াছিলেন, তুমি আমার পুত্রগণকে, বিশেষতঃ শান্তি- 
প্রিয় যুধিষ্ঠিরকে রকিব এক লাদ আধাতে 
কথাগুলি বলিয়াছি।” ন 7:18 

শিলা 









নীরবে ঝি বাকু, ওহে প্রাণাধার !_ 
হে চির-আনন্দ ! শাস্তি! পরশে তোমার । 
=: দীপ্ত ছুটী আখি তলে আশার কিরণ, 
_ জাগুক শুনিয়! দেব তব আবাহন ; 
_. দুরে ফেলে জীবনের মোহ আবরণ, 
-_ তোযাতে ডুবিতে চাই, চিরস্তন ধন ! 
৮৮, সরলা দত্ত। 


কাশীধামে ভারত-মহিল! পরিষদ । 
, শ্রীমতী রামদুলারি দোবে লিখিত । 
(ইংরাজী হইতে অন্থবাদিত ) 
গত ৩*শে ডিসেম্বর তারিখে কাশীধামে, “নাগরী 
এ্রচারিবী সভা’ গৃহে ভারত-মহিলা পরিষদের অধিবেশন 
হইয়াছিল। হিসেস্‌ দোবে প্রবেশদ্বারে সমাগত মহিলা- 
"_দ্বিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ধের 
বিভিন্ন স্থান হইতে তিন শতাধিক মহিল। সমিতির কাৰ্য্যে 
“যোগ দিয়াছিলেন।. অনেক সঙ্গন্ত মহিলা উপস্থিত 


_ হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে কয়েক জনের নাম নিয়ে লিখিত 
১ দত ; মিসেস্‌ সরলা রামভুজ 








মাধোদাস রঘুনাথ দাস, মিসেস খাতে ও বিশে নিকাছে 


(বোম্বে); লে তাই গান বিলে কানবাই 
দেবধর ও মিসেস্‌ পার্বতী বাই আখবালে ( পুন1)$ 
মিসেস্‌ এস, সিংহ ও মিষেস্‌ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
( এলাহাবাদ ) ; মিসেস্‌ জোয়ালা প্রসাদ শঙ্খধর (এটা); 
মিসেস্‌ সাবিত্রী বাই (জলন্ধর কন্য!-মহাবিদ্যালয়) ; মিসেস্‌ 
চক্রবর্তী ( নাগপুর ); মিসেমু বিনীত। দেবী ((বোদাও ) 5 
মিসেস্‌ দালজঙ্গ সিং (জয়পুর ); মিসেস্‌ হেমস্তকুমারী 
চৌধুরী ( প্রীহস্ট )। 

নিয়লিখিত মহিলাগণের নিকট হইতে সহামুহূতি- 
সচক পত্র পাওয়! গিয়াছিল মিসেস রমাবাই রাগাডে, 
মিসেস্‌ চক্জবরকার, মিসেস্‌ পিরোর, মিসেস্‌ সরোঙ্গিনী 
নাইডু, মিসেস্‌ সথিয়ানাধন এবং অন্ঠান্ঠ । 

স্বস্তিবাচন ও জলন্ধর কণ্ঠ।-মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ 
কর্তৃক ভজনান্তে পরিষদের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। . . 

মিসেস্‌ দোবের প্রস্তাবে ও মিসেস্‌ নিকান্বের সমর্থানে 
প্রতাপগড়ের রাণী সাহেব সভাপতি মনোনীত হন। i 

দুৰ্ভাগ্যবশতঃ রাণী সাহেব! কিঞ্চিৎ অসুস্থ থাকাতে 
জনৈক সম্পাদিকা কর্তৃক তাহার বন্তৃত! পঠিত হইয়াছিল। 
এই পরিষদ ও সামাজিক সমিতির উদ্দেষ্যের সহিত, 
তিনি প্রবল সহান্থভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন! তাহার 
বক্তৃতার কিয়দংশ নিয়ে প্রদত্ত হইল ;-- 

“সামাজিক সমিতির কার্য্যনির্ধাহক সভা ক্র 
“তারত-মহিলা৷ পরিষদের” সভাপতি ষানোনীত হইয়া আমি 
আপনাকে গৌরবাশ্বিতা মনে করিতেছি। যুক্ত প্রদেশে 
পরিষদের এই প্রথম অধিবেশন; বোধ হয় এজন্যই 
আমাকে সভাপতি মনোনীত করা হুইয়াছে। প্রাচীন- 
কালে নারীগণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন এবং কেবল নিজেদের 
মধ্যে নহে, পুরুষদিগের সভায়ও বক্তৃতা করিতেন । 
সমাজ সংস্কারের এই বিভাগটীর প্রতি মনোযোগ না 


. দেওয়াতে যুক্ত প্রদেশ এবিষয়ে অন্য়ত ৷ পি টি 





হইয়াছেন। কাণীধামে যহিলাদিগের অদ্যকার এই 
সন্মিলনীই একথার সাক্ষ্য দিতেছে । এই “নাগরী প্রচারিণী 
সতা'-গুহের অনতিদূরে পবিত্র ষণিকর্ণিকার ঘাট অবস্থিত । 
এই ঘাটে রাজ। হরিশ্চন্্র তাহার দুঃখের দিন অতিবাহিত 
করিয়াছিলেন। আমি সংক্ষেপে আপনাদিগের নিকট 
এই রাজার কাহিনী বৰ্ণন করিব” 

তিনি আখ্যায়িকাঁটী বর্ন করিয়া শ্রোতৃবর্গকে 
হুরিশ্চজ্জের ন্যায় সত্যবাদী হইতে ও তারামতীর ন্যায় 
সতীত্বধর্থ পালন করিতে উপদেশ দিলেন । 

তৎপর তিনি বলিলেন যে দেশের বিভিন্ন স্থান 
হইতে এতগুলি মহিলাকে এই পরিষদের অধিবেশনে 
উপস্থিত হইতে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত 
হইয়াছেন। “আমাদের পুনরুখানের অন্তরায় সকল দুর 
করা, নারীগণকে ধর্ম্মপথে পরিচালিত করা ও বাল্যবিবাহ, 
অবরোধ প্রথা, স্ত্রশিক্ষা বিবাহে ব্যায়াধিক্য, বিধবার 
পুনর্কিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা সামাজিক 
সমিতির উদ্দেশ্য। উপস্থিত মহিলাগণ এই সামাজিক 
সমিতির কার্য্যে যোগদান করিবেন জানিয়া আমি 
আনন্দিত হইয়াছি।” 

প্তগনীগণ, নারী পুরুষের অর্দাঙ্গিনী। নারী পুরুষের 
সুখ দুঃখের সমাংশভাগিনী। সমাজের ছূর্গাতি দূর করা 
বিষয়েও তিনি পুরুষের সাহায্যকারিণী। বিধবা বিবাহ 
ব্যতীত আমরাও উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা 
করিব । কিন্তু প্রথমেই আমাদের স্মরণ করা উচিত, যে 
এই প্রকার সমিতি বিশেষ শিক্ষাপ্রদ ও উপকারী । 
কারণ, এই সকল সশ্মিলনীতে উপস্থিত হইয়া আমরা 
পরস্পরের সহিত ভাব বিনিময় করিতে, আমাদের 
জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে এবং আমাদের ইষ্টানিষ্ট জানিতে 
পারি; পরস্পরকে জানিতে, ভালবাসিতে ও পরস্পরের 
সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারি। মিলিত শক্তি 
থলে আমর! আমাদের উন্নতি-পথের বিদ্র অতিক্রম করিতে 
- এবং অভীষ্ট লাভ করিতে পারি। ঈশ্বরের এই রাজ্যে 


স্ষুদ্ কতকঞ্চলি পিপীলিকা একত্র হইয়া কত রাশীকুত- 
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শর্করা গর্তে সঞ্চিত করে আপনার! কি তাহা দেখেন 
নাই ?. সমবেত শক্তির প্রভাব এই প্রকার |”... 
“বাল্যবিবাহ অতি অনিষ্টকর প্রথা । আমাদের মধ্যে 
ইহা দৃঢ়জপে মূল প্রোধিত করিয়া বসিয়াছে। বাল্য- 
বিবাহ মানুষের দেহ নাশ করে; ইহা শক্তিশালী হিন্দু- 
জাতির তেজস্থিতা নাশ করিতেছে। আমাদের শাস্বগ্রন্থ 
পাঠে অবগত হওয়া যায় যে এই প্রথা আধুনিক ; ভারতবর্ষ 
বিজাতীয় অধিকারে আসিবার পর ইহ! প্রচলিত হইয়াছে। 
এজন্য তাহাদিগকে রক্ষা করিবার উ্দেন্তে এই প্রথা 
প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু সময়ের পরিবর্তন হয়। রৃটিপ 
অধিকারে এই প্রকার ভয়ের অস্তিত্ব নাই। সুতরাং 
আমাদিগকে প্রাচীন যৌবন-খিবাহ প্রথা অবলস্বন করিতে 
হইবে ৷” j 
“প্রাচীনকালে চারি প্রকার আশ্রম ছিল। প্রথম 
lr 1s | SGT LE EE 
পূর্বে লোকে এই আশ্রমেই থাকিত। এজন্য সেকালে 
লোকে বলশালী হইত। পরিবার প্রতিপালনের ক্ষমতা 
জন্মিলে তাহার গার্হস্থ আশ্রমে প্রবেশ করিত। আমর! 
কি এই রীতির অনুসরণ করি? আমাদের অনেকেই. 
এখন আশ্রম-প্রথার উপকারিতা! বুঝিতে পারেন লা! 
পক্ষান্তরে ব্রক্গচর্যা ও গাহস্থ আশ্রমকে এক করিয়া 
ফেলেন। সেকালে বিদ্যার্থারা আত্মরক্ষার অস্ত্র স্বরূপ 
আত্মসংঘম শিক্ষা করিত। কিন্তু বর্তমানকালে পাঠ্যা- 
বস্থায়ই তাহার। পরিবার প্রতিপালনের ভারে ভারাক্রান্ত 
হয়। এই জন্য আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করিতে 
পারি না; আমাদের সকল আশা ভরসা বিনষ্ট হয়। 
এই সকল কুরীতি দমনের জন্য আমরা আজ এখানে - 
মিলিত হইয়াছি। আমি আপনাদের সকলকে মিনতি 
করিয়৷ বলিতেছি, অল্প বয়সে আপনাদের সন্তানদিগের 
বিবাহ দিবেন লা।... শাস্ত্রের অনুসরণ করিয়া পর পর 
আশ্রমগ্ুলিতে প্রবেশ করিলে বড় উপকার হইবে । 
কাশীর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে যাত্রা করিয়া! আপনার! 
যদি এই “নাগরী প্রচারিণী সভায়” আসিবার পথ হারাই 





গা করা কর্তবা। 
আপনাদের স্বামীগণ বখন অল্প বয়সে সন্তানের বিবাহ 
দিতে ইচ্ছা না করেন তখন আপনারা তাহাদের পথে 
বি উপস্থিত করিবেন না, আপনাদিগকে এই অনুরোধ 
করিতেছি। বিবাহের সামান্য আমোদ প্রমোদের জন্য 
বাস্তু হইবেন না, কিন্তু অল্প বয়সে ও বৃদ্ধ বয়সে বিবাহের 
অপকারিতার বিষয় চিন্তা করিবেন; সংস্কার কার্ষেয 
স্বাধীগণের সহায় হইবেন । আমি বিশ্বাস কৰি, যে অতি 
নরাধম পাতকীও অস্তাপ করিয়া কাশীধামে পবিত্র 
হইয়া ধায়। অতএব আসুন এই পবিত্র সঙ্গিলা গঙ্গাতীরে, 
এই মুহূর্তে আমর! সংকল্প করি, যে আমরা সংস্কারের 
বীজ রোপন করিব এবং অভীত কালে যতই পাপ 
করিয়া থাকি না কেন, আমর] পুনরায় ধর্ম্মপথে প্রত্যাবৃত্ত 
হইব । ভত্ীগণ, যনে রাখিবেন__“ধাহারা আত্মোরতি 
করিতে চায় ঈশ্বর তাহাদিগকে সাহায্য করেন” 
অতএব আপনারা সকলে উৎসাহের সহিত কৃর্ণে গর্ত 
হউন ৷” 

সভাপতির বক্তৃতার পর মিসেস্‌ দোবে নিয়লিখিত 
প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন ৫ 

“ভারতীয় মহিলাগণের এই সন্মিলনী এদেশে মাননীয় 
ভ্ীমতী যুবরাজ-মহিষীকে সাদরে সম্র্ধনা করিতেছেন। 
এবং তিনি নানা স্থানে তাহাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া 
এদেশের নারীদিগের সম্বন্ধে হিতাকাজ্ার যেরূপ পরিচয় 
প্রদান করিয়াছেন, তঙ্ন্ট আন্তরিক ধন্যবাদ প্রকাশ 
করিতেছেন 

১ মিসেস্‌ রমনভাই বি,এ, এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। 
চালি সহকারে এই প্রস্তাব সমর্থিত হয়, এবং 
ভে প্রস্তাবের মর্ম ভারযোগে যুবরাজ-মহিযীকে 
জ্ঞাপন করা হয় : 
মহিলাগণ কর্তৃক নিয়লিখিত প্রবন্ধ পঠিত 

[ লোরালাঞ্রসাদ পর্থণর হিল, পরীর কি 






দশ বৎসর বয়স্ক কুমারী লি এট বি 
মহিলার অবস্থা বিষয়ে বক্তৃত! করিয়াছিল । k 

সময়াভাবে নিয়লিখিত নহিলীগণেরলিখিত দি 
লিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইতে গারিল না, কিন্তু পঠিত 
বলিয়া! গ্রহণ করা হইল । 

মিসেস্‌ বিদ্যাবতী-_“গার্স্থ ধর্ম ও পাতিবরত্য' $ 
মিসেম্‌ সরন্বতী-_ব্চর্যা ও তাহার উপকারিতা; 
মিসেস্‌ কুণ্ডে_“শিশুর জন্ম' সঙ্স্বীয় বেদোক্ত সংস্কার; 
মিসেস্‌ তারা--“হবনের উপকারিতা"; মিসেস্‌ বিনীতা 
দেবী--“বাল্য বিবাহের ক্লুফল? 7 মিসেস্‌ হেযস্তকুমারী 
চৌধুরী-বর্তমান কালে ভারত-মহিলার কর্তব্য" । 

জলন্ধর কন্ঠা-মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যক্ষ ্ীমতী 
সাবিত্রী বাইও সময়াতাবে তাহার নিদ্দিষ্ট বক্ৃতা 8 
পারেন নাই। 

অব পাঠাতে লতি সিভি 
মিসেস্‌ রমাবাই রাণাডে মহাশয়াকে ভারত-মহিল। 
পরিষদের সম্পাদিকা হইতে অনুরোধ কর! হউক । | 

মিসেস্‌ সরলা রামভুজ দত্ত চৌধুরী ভারতের জাতীয় 
সঙ্ষীত গান করেন। . 

সভাপতিকে ধন্যবাদ করিয়া সভা সঙ্গ হইল। তৎপর 
পান ও মিষ্টান্ন বিতরণ কর! হয়। 

সভায় প্রবল উৎসাহ দেখা গিয়াছিল, এবং প্রায় প্রত্যেক: 
মহিলাকেই ভারতবর্ষের নারীদিগের উন্নতির হা কিছু নী 
কিছু করিবার জন্য উৎল্ুক বোধ হইয়াছিল । গন 











« 
‘Fhe womun’s cause is man’s ; they rise or sink 
‘Togeiher, dwarfed or God-like, bond or free + 
Tf.she be small, slight-natured, miserable, 

How shall men grow.?- 
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১ম ভাগ । | চৈত্র, ১৩১২ । 
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আশা! । 
প্রভাত উদ্দিল হসিত আননে 
সুপ্ত আঙ্গিনা ভরি, 
তাজিয় ঘুম মেল গোঁ আঁখি 
অলস পবিহরি 
.- নবীন উদাষে জাগাও পরাণে, 
= /তরুণ তপন ফুটেছে গগনে। 
আশার পবন বহি । 
জাগিল চেতন৷ সহজ কিরণে 
... মিশার জারার-সছি। 
২1. উদ্ধার ঘরণী-মোদের জননী 
915. সাজায়ে নূতন তরী, 
ঠা 191 “নয়নে নীর ভরি । 
১ ২ ভুলি ক্ষীণ বাছ ‘আয় আয় বলে’, 
117, এডাকিছেন.ধীলি ধীরি। 
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প্রভাত উদ্দিল মোদের অঙ্গনে 
আঁধার বিদায় করি। 
প্রসাদ পবনে বাছিয়ে তরণী, 
নিৰ্ভয় হৃদয়ে নাচাও ক্ষেপনী, 
অন্থকুল বায়ু বহে’ যাবে ধীরে . 
তরঙ্গ অপসারি, 
অটল সাহস কঠোর উদ্যমে 
হৃদয় অন্তর ভরি | 
বাড়াও চরণ, থেক ন! নিব 
আর ত সহ ল। দেরী । 
নূতন আালোকে নয়ন ভাতিল, 
আশার সঞ্চার করি । 
বাড়িবে বল অদম্য উৎসাহে 
মধ্যাহ্ন তপন ঘিবি । 
প্রভাত উদিল হসিত আননে 
সুপ্ত আলিন। ভরি । 
তাজিষ! ঘুম মেল গে! আখি 
অলস পরিহৰি । 
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 পলঃলীললী। রে 
বায় না। বা থপ নন পটাচার! তখন বার্থ ই উন্মাদিনী হইয়া চীৎকার করিয়া 
বন্ধ হইতে পারে: শ্রাবস্তিনগরের এক জ্রে্ীর গৃহে আপনার : বিয়োগছুঃখের ; কথা: কহিতে কহিতে 
ইহার জন্ম। যৌবন প্রাপ্ত হইবাঁর পর পটাচারার চলিলেন 2... &. রাস 
পিতামাতা উহাকে স্বজাতীয় এক ধনী বণিক-কুমারের উই জানি এপ 
সহিত বিবাহ দিবার উদ্ভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু মাত! পিতা চ ভাতা চ একচিতকস্মিষ্‌ ডধ্যরে |. 
'পটাচার। অন্ত জাতীয় এক যুবকের প্রেমে আকৃষ্ট! হইয়া- সেই সময়ে তগবান বুদ্ধদেব বস্তিতে বাস করিতে- 
নছলেন বলিয়া বিবাহে অসপ্মত হয়েন। যদিও সেই ছিলেন। তাহার মহিমা এবং নব ধর্শের কথ! চারিদিকে 
প্রাচীনকালে একালের জাতিভেদের দৃঢ় বন্ধন দিল না, বিস্তৃত হইয়াছিল। শোকসম্তপ্তা রমণী আপনার শোক- 
স্তবুঙড স্পটাচান্বীর পিতামাত| কন্যাকে অন্য জাতীয় কথা কহিয়া কাঁদিতে কাদিতে  বুদ্ধদেবের চরণতলে 
জবরিদ্র যুবকের প্রতি অঙ্ক্রভ্র দেখিয়! বিরক্ত হয়েন। "গিয়া পড়িলেন। কেবল পটাচারা নহে, কত দুঃখ- 
পিতামাতা যখন পটাচারাকে সাহার ইচ্ছান্ুত্নপ শোকসম্তপ্ত পুরুষ রমনী বে শাস্ভিলাতের আশায় তাহার 
বরগ্রহণে সগ্মতি দিলেন না, তখন তিনি গোপনে পিতৃগৃহ চরণীশ্রয় করিত, তাহার ইয়ত্তা নাই। ধর্মমত আজি 
ত্যাগ করিয়। দরিদ্র স্বামীর সঙ্গে বহু দূর্প্রদেশে গিয়া আছে কালি নাই; ও মতের স্বন্মতা বা! ন্াক্সাস্থমোদিতায় 
বাস করেন। এই দুর দেশে কয়েক বৎসর অবস্থানের লোক ভুলে না। পবিত্র চরিত্র এবং করুণাময় হৃদয় 
পর পটাচারার ছুইটি পুত্র সন্তান জন্মে। বহুদিন সকল শ্রেণীর লোকের আকর্ষণের বস্ত। কিসা গোতমী 
_ পিতাষাতাকে ন! দেখিয়া, এবং বিদেশবাস বিরক্তিকর নামে অন্ত একজন থেরীর জীবনেও জান যায়, যে লে. 
হওয়াতে পটাচার। স্বামী-পুত্রাদি নইয়| দেশে ফিরিবার পুত্র হারাইয়। লোকমুখে শুনিয়াছিল, যে বুদ্ধদেব ' 
উদ্ধোগ করিলেন। খোবের নির্বন্ধে পথে তাহার স্বামী পূক্রহারাকে পুত্র দান করেন। সে গিয়া! বুদ্ধদেবকে 
লর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করেন। দুইটি সম্ভানই তখন কাদিয়! প্রার্থন। করিয়! বলিল, “প্রভু আমাকে এমন 
. কালের শিশু; অভাগিনী পটাচারা তখন বহু ক্লেশ ওঁষধি দাও, বাহ! দিয়! মৃত পুত্রের জীবন দান করিতে 
_ সহ করিয়া! কাদ্দিয়। কাদিয়। পুত্র ছুইটিকে লইয়া পথ পারি।” বুদ্ধদেব কহিলেন, “তুমি এমন কোন এক 
চলিতে লাগিলেন। বিপদের উপর বিপদ উপস্থিত গৃহস্থের গৃহ হইতে সর্ধপ লইয়া আইস, যাহার গৃহে 
হইল। একদিন নবজাত শিশুটিকে রৃক্ষতলে শয়ান রাখিয়া স্বামী, পুত্র, ভ্রাতা, প্রভৃতি কেহ কখনো মরে নাই; 
তিনি কিঞ্চিৎ" প্রয়োজনে একটু দুরে গিয়াছিলেন, আমি সেই সর্যপ দিয়া! ওুষধি প্রস্তুত করিয়। দিব 1” 
এমন সময়ে একটি স্তেন পক্ষী পুত্রটিকে ছে'| মারিয়া কিসা গোতমী বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া 
লইয়া গেল। তিনি একাকিনী সেই বিজনে অনেক আসিলে, বুদ্ধদেব তীহাকে যথার্থই এমন পরযাশ্চর্য্য 
কাদিলেন। . তাহার পর একদিন একটি নদী পার ওধধ দিয়াছিলেন, যে তাহার বলে কিস! গোতমী খেরী 
হইবার সময়ে অন পাট নদী জলে পড়ি প্রাণ পদ প্রাপ্ত 71:73 
হারাইল। করিয়াছিলেন । :..... ] 
টা বল একবারে পাপী হহযা উল ফসল তা নব কর খা ফলি: দলা 
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মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 





অর্ব-ন্স এবং মৃত্যু না দেখিয়া শতবর্ষ জীবিত 
থাকা কপেক্ষ! উহার 'অভিজ্ঞত] লাভ করিয়। একদিন 
জীবন ধারণ করায়ও ফল আছে। . 

পটাচার।: যখন থেরী হইলেন, তখন শত শত 
শোকাকুল। রমনী তাহার কাছে আসিয়া সাস্বন| লাভ 
করিত। যাহারা” বুদ্ধদেবের চরণে দুঃখ সমর্পণ করিতে 
আমিত, তাহাদের মধ্যে অনেক রমণীই পটাচারার 
শিষ্য। হুইয়া শোক ছুঃখ ভূলিত। পিটক গ্রন্থে পাওয়া 
যায়, "যে একবার পটাচার} ৫০০ একত্র সমবেত রমলী- 
মগুলীতে উপস্থিত হইয়া! এমন ধৰ্ম্ম উপদেশ দিয়াছিলেন, 
যে সকলেই বুদ্ধদেবের নবধর্্মে দক্ষ গ্রহখ করিয়াছিল । 
কোন দেশের ধর্মসমাজের ইতিহাসে বৌদ্ধধর্শর্ীক্ষিতা 
থেরী (স্থবির! ব৷ জ্ঞানরূদ্ধ! ) দিগের মত প্রভাবসম্পন্না 
রষণীবর্ণের কৃথা পাওয়া যায় না। 


পুত্তদারানি পৌসেস্তি ধনং বিন্দস্তি মানব| ৷ (১১২) 
এই প্রাকৃত এত সহজ,. যে উহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ 
ব৷ ব্যাখা। দিবার প্রয়োজন হইল না। সমগ্র থেরী- 
গাথা এইরূপ সরল প্রান্ত ভাষায় রচিত। পটাচারার 
জীবনচর্রিত্র সহ, আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের রমণী- 
রচনার একটুকু নয়ন! তুলিয়া দিলাম. আশ! করি 
পালি বলিয়া ভয় ন! পাইয়া সংস্কৃতজ্ঞ পাঠিকার| রমনীকুল- 
গৌরব খেরীগণ-বিরচিত থেরীগাথ। - পাঠ. করিবেন। 
গু গ্রন্থে পটাচারার মত আরও +২ জন থেরীর গাথা 
আছে। ধন্মপাল প্রণীত পরম্তখীদীপনী টাকায় এ 
খেরীগণের জীবনচরিত সরজ - প্রাকৃত .ভাষায় প্রদত্ত 
হইয়াছে। ৬ - জীবিজয়চন্্র মদুমদার। 
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ঘটনা দুৰ্য্যোধনাদি th ডে তিনে লি 
করিয়! চিরদিনের জন্ত বীরেন্-সমাজে নিন্দিত হইয়া 
রহিয়াছেন। অভিমন্থ্যাবধ-ৃত্তাস্ত পাঠ করিয়া পাষাণ 
হৃদয়ও বিগলিত হয়। আমাদের দেশে অভিমন্থ্যর 
বৃত্তান্ত মূল মহাভারত অপেক্ষ! অধিকতর শোকাবহ 
রূপে প্রচলিত হইয়াছে। Fo 
আমাদের দেশের সাধারণের বিশ্বাস এই, যে অভিমত 

যখন অন্ঠায় যুদ্ধে নিহত, হন, সে সময় তাহার বয়স ঘোজ, 
বৎসর মাত্র। কাশীরাম দাস লিখিয়াছেন, যে দ্রোণ- 
নির্মিত চক্রব্হ ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়। যুধিষ্ঠির 
অভিমঙ্গ্যর প্রতি এ কার্য্যের ভার দিলেন। অতিযমন্থা 
সণ্ডরথী কর্তৃক নিহত হইলে ;_ 

প্কুরুসৈন্ে হইল মহ! বাদ্য কোলাহল । 

ক্রন্দন করয়ে যত পাগুবের দল ॥ 

যুধিষ্ঠির রাজ! হইলেন অচেতন । 

রোদন করয়ে ভীম আদি যোদ্ধাগণ ॥ 
যুধিষিরাদি শিবিরে আসিয়া অভিমন্থ্যর শোকে কাতর 
হইয়া রহিলেন। এমন সময় ব্যাসদেব পাওব শিবিরে 
উপস্থিত হইলেন।  পাগবগণ। ব্যাসদেবকে যথোচিত 
পুজা! করিলেন।  ব্যাসদেব বলিলেন, “তোমরা 
অভিমন্থ্যর জন্ট শোক করিও না। জন্মিলেই মৃত্যু 


অনিবার্য । চন্দ্র গর্শমূনির অভিশাপে অভিমন্্যরূপে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । ধরাধামে সোল, বৎসর মাত্র 
তাহার থাকিবার কখ।। সেকাল পূর্ণ হইয়াছে, তাই 


অতিমন্যু শাপঘুক্ত হইয়। পুনরায় চন্দ্রলোকে গিয়াছেন।* 
ভার পর অর্জন শিবিরে আসিয়া! অভিমন্্যার নিধন- 
সংবাদ শ্রবণে অনেক শোক করিলেন ও পরদিব জয়দ্রথ- 
বধের জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন। কানিয়াহ দাও 
পৰ্য্যন্ত ৷ ডা 

যাত্রা ও ধিয়েটারওয়ালার!. টির, গা 





১৭২ 
তাহাদের বায়ান এ ক জে মাজা করিবার পূর্বে 
পরী উত্তরা ও মাতা সুভদ্রার নিকট অতিমন্্াকে বিদায় 
লইতে পাঠাইয়াছেন ও তছুপলক্ষে অনেক করুণ সুরের 
গান ও নাকি সুরের দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা করাইয়াছেন। 
অভিমন্তা থে যুদ্ধকালে ষোল বৎসর বয়সের ছিলেন এবং 
বিরাট-কুযারী উত্তরার বয়স যে আঅভিমন্থ্য অপেক্ষা কষ 
ছিল, কির উক রগ বলা বা একতা! 
দেখা যায় । 

প্রতিভাশালী কবিবর নবীনচ্জ সেন মহাশয়ও থে 
এ বিষয়ে কাশীরাম দাশ এবং যাত্র। ও থিয়েটারওয়ালা- 
দিগের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই, ইহাই 
বিশ্বয় ও ক্ষোভের বিষয় | 

নৰীনচন্ডের “কুরুক্ষেত্র” কাব্যে অভিমন্য্যবধ বর্ণিত 
হইয়াছে। বর্ণনার মনোহারিস্বে, ছন্দের বাঙ্কারে, ভাষার 
লালিত্যে, “কুরুক্ষেত্র” বঙ্গতাষায় অতি আদরের সামগ্রী । 
এই শোককাব্যে কবিবর থে অত স্থাপন করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন, তাহার সমীচীনতা সম্বন্ধেও এস্থলে কোন 
কথ! বলিতেছি না। অভিমন্থ্া ও উত্তরাকে খে কবিবর 





কি ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথ! : 


বলিব । 
_ নবীনচন্দ্রও লিখিয়াছেন, খে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় 
অতিমন্থযর রয়ঃকরম ঘোল বখসর। অভিমন্থু' উত্তরার 
নিকট বিদায় লইতে আলিয়া বলিতেছেন ৪-_ 

“উত্তরে ! কি ভাগ্য তোর ! কি ভাগ্য আমার ! 

যোড়শ বৎসর মম $ সেনাপতি-পদে 

করেছেন ধর্মরাজ এদাসে বরণ 

আজি বরণে)” 

যোল বৎসরে কাহারও যে সেনাপতির পদ লাভ কর! 

অসম্ভব, এমন কথা অবশ্য কৈহই বলিতেছে না, এবং এই 
“কুরুক্ষেত্র” কাব্যে যদি অভিযন্্ার সহিত উত্তরার কাহিনী 
বৰ্ণিত না হইত, তাহা হইলে এ সব্বন্ধে কোন কথা না 
বলিলেও চলিত, কারণ, “তেজসাং হি ন বয়ঃ সমীক্ষাতে 1” 
পকদশ বর্ম বয়সে রাম মিথিলার বঞ্চ রক্ষ! ও হর্ন তঙ 
করেন। রি সরা দিপা 


চি 





যুদ্ধে বশোলাভ করেন। কিন্তু কবিবর নবীন রে 
“কুকুক্ষের" কাব্যকে অধিকতর শোকাবহ করিবার জন্যই 


বোধ হয় ইহার সহিত উত্তরার প্রসঙ্গ করিয়াছেন। 


“কুরুক্ষেত্র” কাব্যের 78 ক 
প্রথম দেখিতে গাই । চী 
' (ent ie 
কুরুক্ষেত্র গঙে শোভার আধার 
শোভিছে শিবির--শাস্তির ত্রিদিব 
; গ্রীতিপূর্ণ_অভিমন্স্য উত্তরার ৷” ৬৮ 
সেই শিবিরে বসিয়। দিনের বেলায় অতি একমনে 


তীম্মের শরশয্যা চিত্র জাঁকিতেছেন। কবি ব্যতিত ও: 


উত্তরার বয়স সম্বন্ধে এস্থলে বলিতেছেন যে, 
গকৈশোর যৌবন করিছে কি রণ !” 
পকহিছে যৌবন-_“উত্তরা যুবতী”, 
কৈশোর কহে--“ন!, কিশোরী এখন’ ৷ 
এই গেল উত্তরা সম্বান্ধে। অভিমন্থ্য সম্বন্ধে 
বলিতেছেন যে, 
“এই বীরত্বের মহারঙ্গ ভূমে ..... 
কৈশোৱ যৌবন করিছে কি রণ! :. 
কহিছে কৈশোর “এখনো কিশোর"! : 
“মিখ্যাকথা” গর্বে কহিছে যৌবন 1” 
'অভিমন্থাকে এক মনে ছবি আঁকিতে দেগ্গিয়! উত্তরা 
চুপে চুপে আপি আসন পশ্চাতে কৌতুক নত 
বলিলেন, 
পকিব বীরখর ! আজি খেগকাে। টুর 
রণক্ষেত্র হতে দিলে পিট্টান? 
জীবহত্য। রঙ্গে হ'ল কি অগ্পীতি? .... 
কত শত আজি দিলে বলিদান ? ০" 
স্তন দ্যা 
কটে”, 
“বুধিতে যুঝিতে কিনে 'পড়িল-, 
কার হাসি টুকু, কার মুখ খানি। - 
রী ea রা sta TO) Wa: 
আদ উকা দুলিলা ই... 


বন শী 





- নিমীলিত চারি নয়ন-পাতা ৷” 
পা এই 
_. শইচ্ছা, থাকি প্রেস অনস্ত-স্বপনে 
ওই বুকে মরি, জাগি না আর ৷” 
ইহার পর এই প্রেম অভিনয়ের অত্যান্ত বাড়াবাড়ি আছে, 
কুতৃহলী পাঠক “কুরুক্ষেত্র” পাঠ করিয়া দেখিবেন। 
_ প্কুরুক্ষেত্রের’ কবি বলিতেছেন যে অভিমন্থা মহাবীর, 
যদিও তীহাত্ব বয় রুম ষোড়শ বৎসর তথাপি বীরত্বে তিনি 
তুল, কিন্তু যুদ্ধে অভিমন্ত্যর মন চলে না। তার পরে 
মাত! স্থৃতদ্রার নিকট গীতার উপদেশ পাইয়া যুদ্ধে 


অভিযন্থার মন বদিল; তার পরদিনই মহাযুদ্ধ করিয়া: 


তিনি নিহত হইলেন। 

"আমাদের দেশে পুরাকালে সমাজের প্রথম তিন 
শ্রেহীর লোকের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠের পক্ষে 
সৰ্ব্ব প্রথমে ব্রহ্ধচর্য্যের ব্যাবস্থা ছিল, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে 
এই ব্ৰহ্মচৰ্য্য বিশেষ রূপে পালন করিতে হইত। 
প্রন্ধচর্য্যাশ্রমে অবস্থান সময়ে ব্রন্গচারীকে কায়মনোবাক্যে 
গুরুসেব। ও .অধ্যয়নে নিরত থাকিতে হইত। অভঃপর 
সঅধ্যয়নশেষে -গুরুর আদেশ লইয়া কেহ বা বিবাহাদি 
করিয়া শৃহী হইতেন, কেহ বা! চিরকালের জন্য ব্রহ্মচর্য্য 
ব্রত পালন করিতেন। লোজা কথায় বলিতে গেলে কথ। 
এই দীড়ায়, যে মানৰ জীবনের প্রথম যে কয়েক বংসর 
শিক্ষায় অতিবাহিত কর! হয়, উহু! ব্ৰহ্ষচর্য্যের কাল। 
পুর্বকালে এবিষয়ে খত বাধাবাধি নিয়ম ছিল, এখন 
এদেশে সে নিয়মের -ততোধিক শিথিলতা লক্ষিত হয়। 









কা 
ওর বিষয়ের পবিত্রতা রক্ষাই ররর প্রধান অঙ্গ। 
বাংলাদেশে এখন আর এনিয়ম খাটে না। এখন বাঙ্গালী 
ছাত্র বিদ্ধা শেষ করিবার পূর্বে প্রায়শংই পুত্রকন্ার 
পিতার পদবী লাভ করেন। তাহাদের মধ্যে অনেকেই 
যে পড়া কামাই করিয়! নবপরিণীতা বধূর সহিত আমোদ 
আহ্লাদ করিবার জন্য সময়ে অসমঘ্তে শ্বগুরালয়ে গমন 
করেন একথাও অনেকে জানিতে পারেন। যে জাতির 
ছাত্রদিগের মধ্যে এই প্রথার প্রশ্রয় দেওয়া হয়, সে জাতি 
হীনবীর্ধায ও উত্ভমশৃন্য হইয়া! পড়িবে, ইহাতে বিস্ময়ের 
কিছুই নাই। অতএব কবিবন্ন নবীনচজ্জ যদি ষোল 
বৎসর বয়সের অভিমন্াকে চিনের বেলায় যুদ্ধক্ষেত্র 
হইতে সরাইয়া আনিয়া কিশোরী বা যুবতী পরীর সহিত 
তাহার প্রণয়-সংগ্রাম বাধাইয়া দিয়া থাকেন, তাহাতে 
বিস্মিত হইবার কারণ কি? ইহাতেও কবিবরের তৃপ্তি 
হয় নাই। তিনি অভিমন্থ্য ও উত্তরাকে অতি তরলমতি 
থাবকবালিকার জার চিজিত করিয়া তবে ছাড়ি; 
প্রমাণ, __পকুরুক্ষেত্র" কাবোর যষ্ঠ সর্গ। 

অভিমন্থ্যকে যুধিষ্ঠির সেনাপতি পদে বরণ করিলে 
পর, নবীন বাবুর অভিমন্থ্, যাত্রা ও থিয়েটারওয়ালাদের 
নায়কের মত, প্রথমে পত্নী উত্তরার নিকট বিদায় লইতে 
আসিলেন, উত্তরাও কিছুতেই স্বামীকে যুদ্ধে যাইতে 
দিবেন না বলিলেন, অভিমন্ক্যর পথ রোধ করিয়। দাড়াই- 
লেন। অভিমন্ধ্য উত্তরাকে শাস্ত করিয়। মাত! সুভদ্রার 
নিকট বিদায় লইতে গেলেন, স্ৃতদ্রা অবস্যা বীরকল্া, 
বীরপরী ও বীরজননীর মত কথা কহিলেন, বিনা 
আপত্তিতে পুত্রকে যুদ্ধে যাইতে অনুমতি দিলেন । কিন্তু 
সুলোচনা অন্তিমন্ত্যর হাত ধরিয়া দাড়াইলেন, তিনি 
আজ কোন মতেই অভিমন্থ্যকে যুদ্ধে যাইতে দিবেন না। 
অভিমন্থ্য অনেক করিয়। স্ুলোচনাকে বুঝাইতে লাগিলেন 
যে তিনি না গেলে পাগুবদের মহা অনর্থপাত হইবে৷ 


ছা সংসারত্যাগী যোগীর ন্যায় অনন্যমনে সাদা কোল ন্যাম সাল: 
J নি  থাকিবেন, সাংসারিক চিন্তা তাহার মহা মুদ্ষিলে পড়িলেন। এমন সময় :-- 11 
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"ঘোর হাহাকার 78 
হায় ! হায়! আজি দ্ৰোণ করিবে সংহার 
সমস্ত পাব সৈন্য ।' নক্ষত্রের বেগে 
ছাড়াইয়। ধাত্রীকর ছুটিল কুমার, 
বাজিল সমর বান্ধ বিজয় ঝঙ্কার। 

্ুলোচন। ভূমিতলে হইল! পতিতা, 
ৃ বন্ধন বিহীন! স্বৰ্ণ-প্রতিমা মুচ্ছিতা ।” 
- এইক্রপ চিত্ৰ যাত্ৰ৷ ও থিয়েটারের দর্শকরন্দের 
নিকট খুব ভাল লাগিলেও “কুরুক্ষেত্রের” মত কাব্যে 
স্থান পাইরার_ নিতান্ত অযোগ্য এবং প্ররুত যুদ্ধক্ষেত্রে 
কখনই এরূপ আজ্গগুবী ব্যাপার সংঘটিত হয় ন|। 
'আস্তিমন্থ্যকে যুধিষ্ঠির বিপদে পড়িয়া জনন্ঠোপায় হইয়া 
সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন, সেই সেনাপতি তখন পত্নীর 
ও মাতার নিকট বিদায় লইতে গেলেন, আর তার 


সৈন্লগণ কর্ণধার বিহীন তরণীর আরোহীদিগের ম্যায় ' 


বণসাগরে হাবুডুবু খাইতে লাগিল। চীৎকারের পর 
চীৎকার করিয়! ডাকিবার পর তবে সেনাপতি ছুটিয়া 
বাহির হইলেন । এযেন জামালপুরের লোকে! (1০০০) 
অফিসের কেরাণী বাবু ; চোকে মুখে নাকে তপ্ত ডালভাত 
দিতে দিতে গৃহিণীর ছুট। আবদার শুনিতে একটু বিলম্ব 
হুইয়! গিয়াছে ;__এষন সময় অফিসের ভোম। বাজিয়। 
উঠিল 'অমনি কেরাণী বাবু লক্ষত্রবেগে উঠিয়! হাত 
যুখ ধুইয়|--‘নদী যথ| ধায় সিন্ধু পানে+_অফিস 
অভিমুখে ধাবযান হইলেন। 

কাশীরাম দাস, যাত্রা ও থিয়েটারওয়ালারা এবং 
নধীন বাবু আভিমন্্যুকে যুদ্ধকালে ষোল বৎসরের এবং 
কাহার পত্নী উত্তরাকে তদপেক্ষা। অল্প বয়সের" বলুন 
না কেন, মূল যহাভারতে এরূপ: কখ। নাই। বরং একটু 
'অভিনিবেশ সহকারে দেখিলেই বুঝিতে পারা! যায়; যে 


. মূল মহাভায়তের বৃত্তান্ত এইরূপ । অর্জন স্মভদ্রাকে 


|. লা ইন্দপ্ৰস্থে আসিলেন । অতি সমারোহে অর্জনের 






এইরূপে পাগুবের! দেবকুমার সদৃশ আত্মজগণে পরিবৃত 
হইয়। পরম সমুখে খাওবপ্রস্থে বাস করিতে লাগিলেন। 
ইহার পর খাণ্ডব বন দাহ হইল। ময় কর্তৃক যুধিচিরের 
জন্য সত। নির্টিত হইল। জরাসন্ধ নিহত হইলেন? 
ভীমার্জুন নকুল সহদেব দিথ্বিজয় করিস) ধনরর সংগ্রহ 
করিয়। আনিলেন। রাজন্য় যজ্ঞ সম্পন্ন হইল । রাজন্থায় 
যজ্ঞে সমবেত নৃপতিবর্শকে সমাদশ করিয়া যুধিষ্ঠির বিদাস্ 
দিলেন। ওঁ সকল নৃপতিগণকে তাহাদের অধিকার 
পর্যন্ত পৌছাইয়া দিবার জন্য যুধিচির তাহার ভ্রাতাগণুকে 
অঙ্থমতি করিলেন। তদ্রমুসারে অৰ্জ্জন জর্পদরাজের 
অন্থগামী হইলেন সনদের অশ্ব্থামা-সমভিব্যাহারী 
গুরু দ্রোণাচার্য্যের পশ্চাত্বর্তাঁ হইলেন। নকুল লপুক্ঞ 
অভিমন্থ্য ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ ধাবতীয়্ পার্বতীয় মহারঞ্চ 
ও প্রধান প্রধান ক্ষত্রিরগণের অনুসরণ : করিতে”. 
লাগিলেন। তার পর পাশাখেলায় যুখিটির পরাজিত. 
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হালা log এই ত্রয়োদশ বৎসর অস্তে 
অভিমন্থার সহিত উত্তরার বিবাহ হইল। উত্তরা বিরাট- 
কুমার উত্তরের জ্যষ্ঠা ভগিনী, কনিষ্ঠা নহেন। তাহার 
পরই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের উদ্যোগ হইল। ক্বঞ্চকে 
হন্তিনায় পাঠাইবার সময় দ্রৌপদী বলিলেন, “যদি 
ভীমার্জজ,ন নকুল ও যুধিষ্ঠির যুদ্ধে ক্ষান্ত থাকেন তাহাতেও 
আমার ক্ষতি নাই। আমার মহাবীর্যাশালী পুত্রগণ 
অভিমন্ত্াকে সন্বুখে করিয়া! কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ 
করিবে”. অভিমন্্য দৌপদীর পুত্রগণ অপেক্ষা 
বয়োজ্যোষ্ঠ। রাজদুয় যজ্ঞকালে তাঁহাদের এমন 
বয়স হইয়াছিল, যে যুধিষ্ঠির তাহাদিগের প্রতি পার্কতীয় 
* মহারথগণকে তাহাদের: অধিকার পর্য্যন্ত পৌছাইয়া 
দিয় আসিবার তার দিলেন। ইহার পর অন্ততঃ তের 
বৎসর অতিবাহিত হইল। তথাপি কুকক্ষেত্রের যুদ্ধের 
সময় অভিমঙ্গ্যর বয়ঃক্লম কেমন করিয়া যোল বৎসর 
হয়, একথ। বুঝা বড়ই কঠিন ব্যাপার । মূল মহাভারতের 
কথা বিশ্বাস করিতে হইলে সহদেবের পুত্র অভিমঙ্া 
অপেক্ষা অন্ততঃ পাঁচ বৎসরের ছোট, এমতাবস্থায় 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় অভিমন্থ্যর বয়স ষোল বৎসর, 
রাজন্থয় যজ্ঞের সময় অভিমন্থ্য তিন বছরের শিশু। 
তখন নকুল সহদেবের পুত্র শতানীক ও শ্রুতসেনের 
জন্ম সম্ভবে না। অথচ যুধিষ্ঠির তাহাদিগকে বলিলেন 
যে, “বাপু. সকল, পার্বভীয় মহারথগণকে তাহাদের 
অধিকার পর্য্যন্ত রাখিয়া আইস।” কোন্‌ কথ। মানিব? 
মূল মহাভারত মানিব, ন! কাশীরাম দাস, যাত্রাথিয়েটার 
ওয়ালাগণ এবং নবীন বাবুকে মানিব ? 

কাশীরাম দাসের মতে অভিমন্থ্ার নিধনবার্তী। 
গুনিয়। যুধিষ্টিরয! করিলেন, পূর্বে বলিয়াছি ১__মহাতারত- 
কার সে স্থলে যুধিষ্টিরকে কি প্রকার আঁকিয়াছেন 
সৈন্তগণ পলায়ন করিতে লাগিল। তখন যুধিষ্ঠির 
তাহাদিগকে সন্ধোধন করিয়া বলিলেন, “হে বীরগণ, 
সমর-বিশারদ অভিমত যুদ্ধে পরাধ্মুখ ন! হইয়া শক্ত হন্তে 
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পাশুবলৈক পুনরর্ার ভীষণ তাবে বুদ্ধ করিতে লাগিল 
পরবর্তী লেখকদিগের হস্তে পড়িয়া মূল মহাভারতের 
অন্যান্য প্রধান চরিত্রগুলির যে কি দশ! হইয়াছে; 
আজ সে বিষয়ের আলোচন! করিলাম ন|। অভিমন্থ্য- 
উত্তর! সম্বন্ধে আর কয়েকাট কথ। বলিব । 
কাশীরাম দাস জতমাক্র পয়ার রূচিয়া লেখেন, 
যাত্রাওয়ালাদের বিদ্যা ও বোধ হয় ফাশীরামের 
মহাভারত ; কিন্তু নবীন বাবু সম্বন্ধে একথা কিছুতেই 
খাটে না। নবীন বাবু যে মূল মহাভারত পড়েন নাই; 
একথ| কেহ বলিতে পারিবেন না। তথাপি তিনি মহাঁ 
ভারতের চরিত্রগুলিকে এমন বিরুত করিলেন কেন? 
তাহার “কুরুক্ষেত্র” কাব্যের অন্য চর্লিত্রগুলির কথা এখন 
থাকুক, তিনি অভিমঙ্জা-উভ্তরকে অমন করিয়া 
অশাকিলেন কেন? তাহার কৃুঞ্চতক্িপূর্ণ “কুরুক্ষেত্র” 
বিলাস-কলার এত ছড়াছড়ি করিলেন কেন ? “কবয়ঃ 
নিরস্কুশাঃ” হইলেও জাতীয় সম্পতিগুলি নষ্ট করিবার 
অধিকার তাহাদের আছে কি? 
ভারতচন্জের বিদ্যান্ন্দর সম্বন্ধে বাবু হীরেন্সনাধ 
দত্ত বলিয়াছেন, যে উহা! “অগ্নীলতার চারুশিল্প।” 
“সাহিত্য” পত্রের সুলেখক বাবু হেমেন্্রপ্রসাদ ঘোষ 
“বিদ্যাসুন্দর” সম্বন্ধে হীরেন্্র বাবুর মন্তব্য পাঠ করিয়! 
জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে “উহা! কি কেবলই “অশ্লীলতার 
চারুশিল্পা', উহা কি গোবিন্দ-গীতি নহে?” সেইরূপ 
অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন খে, “নবীন বাবুর 
কুরুক্ষেত্রে কি কেবলই বিলাসকল! রহিয়াছে, উহাতে কি 
অমৃতময় কুধ্ককথা নাই ? দুই-ই আছে। উকি অরদেন 
গোস্বামী লিখিয়াছেন যে,_ 
“যদি হরিশরণে সরসং মনঃ 
যদি বিলাস-কলাস্গু কুতুহলং । 
মপুর-কোমলকান্ত-পদাবলীং 
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীষ্‌ 1” Ca 
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শরসং মনঃ” ই-ব! কয়জনের হয়, আর “বিলাসকলাস্ু”'ই 
ব। কয়জন কুহুহলী হয়? অথচ "গীত গোবিন্দ” 
সাধারণের অবোধ্য সংস্কৃত তাষায় লিখিত । “কুরুক্ষেত্র” 
লাধারণের বোধ্য বাংলাভাষায় লিখিত। উহা পাঠে 
নবীনচন্ত্রের ক্কঞ্তক্তিতে পাঠকের হৃদয় আপ্লুত হউক 
আর নাই হউক, অনেকেই যে “বিলাসকলাম্থা” 
কুতুহলী হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই ললিত- 
লবঙ্গ-লতা-পরিশীলন-কোমল-মলগ্ম-সমীরের দেশে বিলাস- 
আকিয়াছেন,। এ স্ুরে 
অনেকেই গাহিয়াছেন, এখন আর সে নিদ্রাজনক গান 
ভাল লাগে না, শুনিতে গুনিতে কাণ ঝাল! পাল। হইয়া 
গিয়াছে । আমাদের নিতান্তই দুর্ভাগ্য, যে আমাদের 
দেশের প্রতিভাশালী কবিগণ এইরূপে তাহাদের ক্ষমতার 
অপব্যবহার করিতেছেন। এসব দেখিয়! শুনিয়া বলিতে 
ইচ্ছা হয় যে, “কি মোদের করমে লেখি, শীতল বলিয়া ও 
চান্দ সেবিন্থ ভাঙ্গর কিরণ দেখি ।” 

| উঙ্ঞানেন্রশশী গুপ্ত। 


মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 1% 

_. জগতে ছুই শ্রেণীর সাধক দুষ্ট হয়। এক শ্রেণীর 
সাধক বড়ই অসহিষ্ণু, তাহাদের মনে কোনও ভাবের 
_ উচ্ছেক হইলে তাহার চরিতার্গতার জন্য তাহারা এমন 
ব্যাকুল হইয়। পড়েন, যে তাহাদের দিপ্বিদিক্‌ জ্ঞান থাকে 
'লা। ইহাদের ব্যাকুলতা প্রসংশনীয়। কিন্তু ব্যাকুলতাই 
ধর্ম্মলাভের একমাত্র উপকরণ নহে। যে ব্যাকুলতার 
সঙ্গে সহিষ্ণুত| নাই, ভাল মন্দের বিচার নাই, ভবিষ্যতের 

ফলাফল চিন্তা নাই, সে ব্যাকুলতা মান্থ্যকে অধিকাংশ 
- লযয় কেবল বিপথেই লইয়া যায়। ধর্ম্জীবন বাজী- 
করের বাজী নয়, যে এই বীঞ্জ পুঁতিলাম, অমনই বীজ 


"+ আহ্ধির প্রধমবার্দিক আদ্ধদিনে কটক ব্রহ্মমন্সিরে প্রত 


বজায় সারাংশ । 






জীবনের উন্নতি অতি ধীর | যে বন্ধ যত উন্নত, উন্নতির 
দিকে তাহার গতিও মন্থর, ইহা প্রক্নতির নিয়ম স্বত্রাং 
ধর্বজীবন লাভ ৱাতারাতির ব্যাপার হইতে পারে না। 
ধাহা'রা অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন ভেন্ধী ৰাজীর মত 
এক হাওয়ায় কোথা হইতে আর এক হাওয়ায় 
কোথায় চলিয়। যান। তাহাদের ধর্মজীবন পাকা 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় না। ইহার! সাধনের 
পরিশ্রমবিমূখ। ধীরে ধর্মজীবন গঠন করিতে হইসে যে 
সহিষুতা, যে সাধন, যে পরিশ্রষের প্রয়োজন, ইহার 
তাহা ব্যয় করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম ! তাই ইহারা সব্ধদাই 
ব্যস্ত, যদি কোনও গুরু দৈব বলে ইহাদের মুক্তি সাধন 
করিয়া দিতে পারেন.। আবার যখন যে বস্তুর দরকার 
পড়ে, বাজারে সে বস্ত তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হয় । 
তাই কিছুদিন পূর্ব ৫২ টাকাতেই “বদ্ধানষ্ঠ পরিমাপ 
ব্ৰহ্ম হদ্দেশে দোস্থল্যান” দেখা গিয়াছিল । যখন কতক- 
গুলি লোক বিন। সাধনে, বিন! জ্ঞানালোচনায় হঠাৎ 
ব্ৰহ্ধদৰ্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, অমনি সংবাদ- 
পত্রে ব্রঙ্মদর্শনের বিজ্ঞাপন বাহির হইল। যখন হৃদয়ে 
ব্যাকুলতা জাগ্রত হয় তখন ধীর ভাবে অগ্রসর হইলে 
ফল ফলে, নতুবা। বিচারবিহীন হইয়া যা’তা’র পশ্চাতে 
ছুটিলে বিনাশ পাইতে. হয়। ক্ষুধাতুর ক্ষুধায় কাতর 
হইয়া যেমন যা গায় তাই খায়, শেষে মৃত্যুমুখে পতিত 
হয়, ধর্শজগতের এই ক্ষুধাতুরদের অবস্থাও তাই। ইহারা 
কখনও ধর্ট্ের শক্ত ভিত্তি প্রাপ্ত হন না। যে ভিত্তির 
উপর দপ্ডায়মান হইয়া পরীক্ষা প্রলোভনে, জয়লাত করা 
যায়, সে ভিত্তি ইহাদের নাই দুদিনের. জন্য ভেন্বী 
বাজীর মত ইহারা কোথা হইতে আনেন, আবার পরীক্ষা 








যন বরের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তথন তিনি 
পূর্বোক্ত সাধকদিগের স্যায় দিথ্বিদিক্‌ জ্ঞান শূন্য হইয়া 
ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অথচ তাহার ব্যাকু- 
লতার তুলনা! হয় না। সে কিরূপ ব্যাকুলতা যাহাতে 
মানুষ মনে করে “আমি আর বাচিব না,” যাহাতে স্থর্য্য- 
রশি কাল বলিয়া! মনে হয়। মনের এই উদ্দাম ব্যাকুলতার 
মধ্যেও মহর্ষি সহিষ্ণুত৷ হারাইলেন না। যহুধির জীবনে 
ব্যাকুলতা ও সহিষ্ণতার মণিকাঞ্চন যোগ হইল। যে 
ব্যাকুলতায় আর বাঁচিব কিন! এই সন্দেহ আনিতেছে 
সেই জীবননাশকর ব্যাকুলত! হৃদয়ে ধারণ করিয়াও 
দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সঙ্গে মহধি বলিতেছেন যে, “আমার 
চেষ্টা ঈশ্বরকে পাইবার জন্য-_অন্ধ বিশ্বাসে নয়, জ্ঞানের 
আলোকে ৷” যা| তা খাইয়া ক্ষুরিবৃত্তি করিব না, আসল 
না পাইয়া নকল লইয়াই পরিতৃপ্ত হইব না, ইহাতে 
জীবন যায় ঘাক্‌, থাকে থাক্‌, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞাই প্ররুত 
ধর্মজীবনলাভের মূল ভিত্তি, ইহাই প্রকৃত পথ। মহর্থি 
এই পথ ধরিয়াই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আত্মার 
আলোকে যতটুকু পাই, তাই আমার, তদ্তিরিক্ত যাহ! 
কিছু, সব শুনা কথা, পরীক্ষা প্রলোতনে তাহা আমার 
সহায় হইতে পারে না। তাহা পাখীর “রাধারুঞ্চ' বুলি, 
ধাহারা আত্মার 


জীবনের পরীক্ষিত সত্য, সুতরাং 
স। কিন্তু সর্বসাধারণের ঈশ্বর 
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বিশ্বাস । তাই আমর] বিশ্বাস করি, ঈশ্বর পুণ্াযয়, 
সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান, অথচ পাপচিস্ত। ও পাপবাসন! : 


বেড়াই । আমাদের বিশ্বাস পৌনে যোল আনাই শুনা 
কথা, গতান্ুগতিকতার ফল। তাই বিশ ত্রিশ বৎসর 


ধরিয়া! উপাসনা করিয়াও কোন ফল ফলিতেছে না। কিন্তু 


খাঁহারা আত্মতত্বের দীপ লইয়। অগ্রসর হুন, জ্ঞানালোকে 
যেটুকু পান সেইটুকুই সাধন করিয়! অগ্রসর হন, তাহাদের 
জীবন অন্তরূপ। ‘সত্যং! বলিতে না ঘলিতেই ব্রহ্মসত্বার 
জীবস্ত আবিগাবের প্রভাবে মহধির সমস্ত কেশ দণ্ডায়মান 
হইত ৷ কেন না, মহধির পণ ছিল, প্রাণ খায় যাক, 
তবুও ভ্ানালোক ছাড়িয়৷ অন্ধবিশ্বাপের ঈশ্বরের উপাসনা 
করিবেন না। কিন্তু এ পথ বড়ই দুর্গন, বড়ই কণ্টকাকীর্ণ, 
খুব সহিষু। না হইলে এ দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া কেহ 
ব্ৰহ্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। যাহার ব্যাকুলতা 
আছে, সহিষ্ণুতা নাই, তাহার ব্রহ্মলাভের অর্দেক উপকরণ 
সংগৃহীত হয় নাই, তাঁহার! এ পথকে ঢে'কির কচ কচি 
মনে করতঃ নিশ্চয়ই ব্যাকুলতার জোতের টানে পড়িয়া 
ভাবুকতার পাথারে আত্মবিসরজ্জন করিবেন। যহর্দি যে 
পথ দেখাইয়াছেন সেই পথই স্ুপথ, "আমার চেষ্টা ঈশ্বরকে 
পাইবার জন্য--অন্ধ বিশ্বাসে নয়, জ্ঞানের আলোকে । 
তাহা না পাইয়া আমার ব্যাকুলত| আরও বাড়িতে 
লাগিল, এক একবার ভাবিতাষ, আমি আর বাঁচিব না।” 

এ পথ সহিফ্ণুতার পথ, ধীর আত্মচিন্তার পথ। এ 
পথে কিরূপে অগ্রসর হইতে হয়, তাহা মহর্থি ইঙ্গিতে এক 
স্থানে প্রকাশ করিয়াছেন । “এই বিষাদ অন্ধকারের 
মধ্যে ভাবিতে ভাবিতে বিদ্যুতের ন্যার একটা আলোক 
চমকিত হইল। দেখিলাম, বাহ ইঞ্জিয় দ্বার! রূপ, রস; 
গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের যোগে বিষয় জ্ঞান জন্যো। কিন্তু এই 
জ্ঞানের সহিত আমি যে জ্ঞাত, তাহাও ত জানিতে 
পারি। দর্শন, স্পর্শন, আদ্রাণ ও মননের সহিত জাষ্টা, 
টা, জাত ও মস্তা এ জ্ঞানও তো পাই। বিষয়দ/নের 





সহিত বিষয়ীর বোধ হয়, শরীরের সহিত পর 
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এই আলোকটুকু পাই । লন বোর লারা স্থানে 
সর্য্যকিরণের একটা রেখা আসিয়া পড়িল । বিষয়- 
বোধের সহিত আপনাকে আপনি জানিতে পারি ইহ! 
বুঝিগাম। পরে যতই আলোচনা করি, জ্ঞানের প্রভাব 


বিশ্ব সংসারে সর্বত্র দেখিতে পাই । আমাদের জন্য চন্দ 


কুর্য্য নিয়মিতরূপে উদয়াস্ত হইতেছে, আমাদের জন্য বায়ু 
বৃষ্টি উপযুক্তরূপে সঞ্চালিত হইতেছে। ইহারা সকলে 
_মিতরিয় আমাদের জীবন পোষণের একটী লক্ষ্য সিদ্ধ 
করিতেছে । এইটি কাহার লক্ষ্য ? জড়ের ত লক্ষ্য হইতে 
“পারে না, চেতনেরই লক্ষ্য। অতএব একটি চেতনাবান্‌ 
পুরুষের শাসনে এই বিশ্বসংসার চলিতেছে । দেখিলাম 
দিশ ভূমিষ্ঠ হইবামাত্ৰ মাতার স্তন্য পান করে, ইহা কে 
তাহাকে শিখাইয়। দিল। তিনিই, যিনি ইহাকে প্রাণ 
দিয়াছেন। আবার মাতার মনে কে নেহ প্রেরণ করিল ? 
খিনি তাহার স্তনে দুগ্ধ দিলেন, তিনি। তিনিই সেই 
গ্রায়োজন-বিজ্ঞানবান্‌ ঈশ্বর, ধীহার শাসনে জগৎ সংসার 
চলিতেছে। যখন এতটুকু জ্ঞাননেত্র আমার ফুটিল, তখন 
একটু আরাম পাইলাম । বিযাদঘন অনেক কাটিয়া! 
গেল। তখন কিছু আশ্বস্ত হইলাম ৷” উদ্ধত অংশটি 
দ্বীপোপম আত্মতত্বের আলোকে ব্রহ্ধতন্বলাভের একটি 
ইঙ্গিত মাত্র। এই ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়| শাহারা 
ব্ৰহ্গচ্জগানলাভে যন্্বান্‌ হইবেন, তাহারা নিশ্চয়ই পরমাত্মার 
অপরোক্ষানুভূতি লাভ করিয়। কুত কৃতার্থ হইবেন, তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই। বঙ্গসাক্ষাৎকার লাভের অন্য পথ 
নাই, অন্য উপায় নাই । ধৰ্ম্মলাভের অন্য দশট। উপায় 
থাকিতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মলাভের এই এক মাত্র পদ্থ৷। 
যদাত্মতত্বেন তু বহ্ধতত্বং দীপোপমেনেহ যুক্তঃ গ্রীপন্ঠেৎ। 
অজং এবং সর্ববতকৈধিশুদ্ধং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ববপাশৈঃ॥ 
দীপস্ব্প আত্মজ্ঞানের সাহায্যে যিনি ব্রহ্মঙ্ছান লাভ 
করেন, তিনি পরম পুরুষকে জানিয়। সকল পাশ হইতে যুক্ত 
হন। কোন্‌ অতীতকালে খধিহৃদয়ে এই সত্য প্রকাশিত 
হইয়াছিল তাহা কেহ নির্ণয় করিয়। বলিতে সমর্থ নহে। 
কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে মহধির জীবনে যে তাহা 
সার্থকতা লাভ. করিয়াছে তাহা আমরাও অন্গৃতব 
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তাই একটা একটা করিয়। তাহার সকল বন্ধন ছিন্ন 
হইয়াছিল, তিনি সকল পাশ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। 

প্রথম, ভোগ বিলাসের পাশ । প্রিন্স দ্বারকানাথের 
জ্যেষ্ঠ পুত্রের সে পাশটি কত গুরুতর, তাহা সহজেই 
অনুমেয় । কিন্তু মহখি আত্মতররূপ শাণিত 
অন্ত্হস্তে অগ্রসর হইতেছিলেন, কোন পাশই তাহার: 
গতিরোধ করিতে সমর্থ হইল ন|। শুদ্ধোধনের ন্যায় 
পুল্রের গতিরোধার্থ দ্বারকানাথও আয়োজনের ত্রটি 
করিলেন না, কিন্তু এবারও সকল চেষ্টা বার্থ হইয়! গেল। 
বৈরাগ্য বিলাসের উপর জয়লাভ করিল। হ্বারকানাথের 
বাগান বাড়ীতে বাইনাচ ও গানবাজনার এক জম্কাল 
মজ্লিসের আয়োজন হইয়াছে। সকলকে অভার্থন। 
কর জো্ঠপুত্র দেবেন্্রনাথের একটা নিতান্ত কর্তব্য কর্ম 
ছিল, কিন্তু সেই দিনই তন্ববোধিনী সভার অধিবেশনের 
দিন। স্মৃতরাং “আমর! সেই দিন ঈশ্বরের উপাসন! 
করিব, অতএব এই গুরুতর কর্তব্য ছাড়িয়া আমি আর 
বাগানের মজ্লিসে যাইতে পারিলাম ন1।” তার পর 
মহখি পিতাকে লক্ষ্য করিয়া লিখিতেছেন: যে, “এই : 
ঘটনাতে আমার মনের গুঁদাস্ত তাহার নিকট বিশেষ : 
প্রকাশ হইয়! পড়িল । সেই অবধি তিনি সতর্ক হইলেন 
যে, আমি বেদান্ত পড়িয়া, ব্রজ ব্রহ্ম করিয়া, না খারাপ 
হই । তাহার মনের নিতান্ত অভিলাষ যে, আমি তাহার 
দৃষ্টান্তের অন্কুকরণ করিয়া পদ ও মানমর্য্যাদাতে সকলের 
শ্রেষ্ঠ ও যশস্বী হই। কিন্তু তিনি আমার মনে তাহার 
বিপরীত তাব দেখিতে পাইয়। নিতান্ত দুঃখিত ও বিষয় 
হইয়াছিলেন। তবুও তো তিনি আমার মনের সকল 
ভাব বুঝিতে পারেন নাই। তখন আমার হৃদয় যে 
বলিতেছে--‘তোমষ! বিহনে আমার জীবনে কি কাজা", 
তখন যে আমি উপনিষদে এই কথ পড়িয়াছি; 
‘ন বিত্তেন তর্পগীয়ে| মনুযাঃ' | আর কি কেহ বিষয়েতে 
আমাকে ডুবাইতে পারে? আর কি কেহ আমাকে 
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হাত এড়াইতে পারে না। মহুধি এ বন্ধনও ছেদন 
করিলেন। দ্বারকানাথের নাম কে না জানে? সেই 
খারকানাথের শ্রাদ্ধ । খুলতাত রমানাথ ঠাকুর পূর্বাহ্নেই 
জানা ইলেন, “ব্রহ্ম বগ করিয়। একট! গোল করিও না1।” 
রাধাকান্তদেব পিঠ. চাপ্ড়াইয়। কত বুঝাইলেন। দক্ষিণ 
হস্ত স্বরূপ ভাই গিরীস্দ্রনাথও শীতল জল ঢালিলেন, সকলে 
কতই লোক-নিন্দার ভয় দেখাইলেন, কিন্তু যহি অটল 
ভাবে স্বীয় গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন, কোন বাধা 
গ্রাহ করিলেন না। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, প্রথম 
অপোন্তলিক শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইল। মহধি বলিলেন, “জ্ঞাতি 
বন্ধুর৷ আমাকে ত্যাগ করিলেন, কিন্তু ঈশ্বর আমাকে 
আরও গ্রহণ করিলেন। ধর্থের জয়ে আমি আত্মপ্রসাদ 
লাভ করিলাম । এ ছাড়া আমি আর কিছুই চাহি ন৷।” 

তৃতীয়, ধনসম্পর্ভির পাশ । “কার ঠাকুর কোম্পানী'র 
বৃহৎ কারবার দেউলিয়া হইল। দ্বারকানাথ পুর্ব হইতেই 
তাহার ব্যবস্থ। করিয়াছিলেন। কৃতকগুলি সম্পত্তি “টাষ্ট” 
করিয়া রাখিয়াছিলেন-_যাহার উপর পাওনাদারদের কোনও 
ঘাবী ছিল ন}। মহধি আইনের বিধান অগ্রাহ্ করিয়া 
সকল সণ্পত্তি পাওনাদারদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। 
রাজার ছেলে স্বেচ্ছায় ফকীর হইলেন, ফকীরের অপেক্ষা 
বেনী কিছু হইলেন। রাজপু্রের পক্ষে রাজা পরিত্যাগ 
করিয়। ফকির হওয়। সহজ, সংসার পরিত্যাগ কর সহজ, 
কিন্তু সংসারে থাকিয় সংসারের উপর জয়লাভ করা 
সহজ নহে। প্রিন্স দ্বারকান।থের পু সংসারী রহিলেন, কিন্ত 
সংসারের সকল উপকরণ শ্ৰেচ্ছায় পরিত্যাগ করিলেন। 
কিন্ত এই ত্যাগের মধ্যেও কিঞ্চিৎ অপূর্বত্ব আছে। এক 
শ্রেণীর লোক আছেন, তাহারা ধশ্বের জন্য ত্যাগ করেন, 
তাহারের ত্যাগের সঙ্গে কষ্ট অনুভূত হয়, তাহার! কিছু 
ছাড়িলেন, এই জ্ঞান তাহাদের স্পষ্ট বর্তমান থাকে। কিন্ত 
মহৰির ত্যাগে কষ্ট হয় নাই, বরং আনন্দ। জীবস্ত 
বিষধরাক্রান্ত ব্যক্তি যুক্তি লাত করিলে তাহার যেমন 
আনন্দ হয়, এ তেমনই আদন্দ। ত্যাগ করিয়া মহৰি 
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এই এক দিন। আমি আর এক সোপান _উঠিলাম। চক 
যেমন রাহ হইতে মুক্ত হয়, আমার আত্মা তেমনি বিষয় 
হইতে যুক্ত হইয়| ব্হ্মলোককে অন্গৃতব করিল । হে ঈশ্বর, 
অতুল এশ্বর্য্যের মধ্যে তোমাকে ন! পাইয়া প্রাণ আমার 
ওষ্ঠাগত হইয়াছিল--এখন তোমাকে পাইয়া আমি সব 
পাইয়াছি।” প্রিন্স দ্বারকানাথ--ধীহার এক এক ডিনারে 
বায় হইত হাজার হাজার টাকা, ষ্ঠাহারই জোষ্ঠ পুত 
ডিনারে চারি আনার বেশী মূল্যের দ্রব্য গ্রহণ করিতেন 
ন।। “চাকরের ভিড় কমাইয়। দিলাম, গাড়ী খোড়া। সব 
নিলামে দিলাম_-খাওয়! পরা নিরমিত করিলাম, ঘরে 
থাকিয়া সন্যাসী 'হইলাম। কল্য কি খাইব, কি পরিব 
তাহার আর ভাবন! নাই। কাল এ বাড়ীতে থাকিব, কি এ 
বাড়ী ছাড়িতে হইবে, তাহার .তাবনা নাই। একেবারে 
নিঙ্কাম হইলাম। নিক্কাম পুরুষের যে সুখও শাস্তি তাহ। 


উপনিষদে পড়িয়াছিলাম, এখন তাহা৷ জীবনে ভোগ 
করিলাম” । | 5 
চতুর্থ, শোক-পাশ। পুত্রশোকের.. মত. শোক 


মান্গযের আর নাই। পুভ্রশোকে মানুষ আত্মহত্যা করে, 
পুন্রশোকে মানুষ পাগল হয়। এদেশে ব্রহ্মদ্জানীর পরীক্ষা 
পুত্রশোকে ৷ রামমোহনকে এ পরীক্ষা! দিতে হইয়াছিল । 


কিন্তু সেট। জাল, মিথ্যা ।. মহধিকে কিন্ত সত্য সত্যই 


এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে। পুত্র. হেষেক্্রনাথের 
মৃত্যু সংবাদ আসিল, মহ পাইচারি করিতেছিলেন, 
ক্ষণেকের জন্য থামিলেন? তার পর্ব শাস্তভাবে সকল 
খবর লইলেন, সকল ব্যবস্থা। করিলেন, মৃত্যু পরান্ড হইল । 
পঞ্চম, জরা-পাশ। মহষি ইহলোকেই জরা-মৃত্যুক্ষে 
অতিত্রম- করিয়। দিব্যধামবাসী হইয়াছিলেন। জর! 
তাহার বাঞ্ছেক্জির সকল বিনাশ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার 
আম্মাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সে অবস্থাতেও তিনি 
যে তেজের সঙ্গে ব্রঙ্গনাম উচ্চারণ করিতেন, তাহাতে : 


সবল সুস্থকায় যুবকদিগকে লজ পাইতে হয ।. খিনি 


